


পাঁও্ডব-নির্বাসন। 


্রী্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ 


প্রণীত । 


(07, 


ফাটা পাতা) ১ টাটা ডা মান/ এর মহান 
এ ট[755%3, 2. 8. 011৬] 095 11088 
44) 58171] উচিত 
হতাঠাণাগারাগা) ঘ খাছ অফার ডন 0০051 19চঃ 
143) 1)85৯951 07058 উি2াছ 


] ১৭4. 


4৯1 পতত55 ভ১০5৪ঠ৮০৫০ 





বিজ্ঞীপন | 


মহাকবি মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত “ মহাভারতের” যে অংশ পাঠ 
করণ যায়, তাহাই অতি চমৎকার £ তন্মধ্যে বনপর্ষে পুরাকালের আচার, 
ব্যবহার, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও লৌকশিক্ষ! বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, 
এ সকল শিক্ষার নিমিত্ত যাহ] অবশ্য জ্ঞাতবা, তাহা ইহাতে অম্যক 
লিখিত হইয়াছে, এই জন্য আমি এ ভাগ সন্কলন করিয়া  পাণ্ডব- 
নির্বাসন" ন।মে এই প্রবন্ধ প্রণরন কাররাহি। অতিরিক্ত উপাখান 
ভাগ পরিত্যাথ পূর্বক কেবল হছাতে পাগুবদিশের চরিতোপাখ্যা1ন 
মাত্র ন'গৃহীত করিয়াছি । 

ইহা! পাঠ করিলে হূর্যোধনের কৌপন স্বভাব, শকুনির মন্ত্রণা- 
কৌশল, ধর্মরাজ যুধিষিরের গু নিদেশবর্তিতা, ধন্দাভীকতা, অন্থজগণের 
জ্যেষ্ঠের বশবন্তিতা ও বীরোচিত ধীরতা, পাগুব মহিযী দ্রৌপদীর 
প্রভ্যুৎপন্ন মতিত্ব ও বীরবনিতার কর্তব্যত্বের বিষয় সম্যক রূপে জ্ঞাত 
হওয়া]যায়। শৌগকের ধর্শনীতি বিষয়ক উপদেশ, রাঁজম হিষীর 
রাজনীতি সংক্রান্ত কথার উপদ্ঘাত, ভীমসেনের বীরজনোচিত উৎসাহ 
বর্ধন-বাক্য-বিন্যাস, সেই সেই বিষয়ের উৎসাহ শক্তির উদ্দীপক 
বলিয়া প্রতীত হয়। রাজ] যুধিষ্ঠির যুক্তিযুক্ত তকদ্বারা এ সকল 
বিরূন্ধ মত খণ্ডিত করিয়া ধর্মের উদ্দেশা অল্পাদন পূর্ব্বক ধন্ম পদবা 
ন্ন্দর রূপে অলঙ্কৃত করিপাছেন, তাহাতে ন্যায়পরতার ব্ষর সম্যক 
প্রতভাত হইতে পারে ॥ 

- আর পুক্লাকালে মহাত্মা! পাগুবের। ভারত ভূমির সমুদায় তীর্ণপ্রদর্শন 
পূর্বক হিমালয়ের উত্তর ভাগ্নে বদিরিকাশ্রম পর্যন্ত পধ্যটন করিরা 
পরিশেষে কৈলাস পর্বতের উত্তরবন্তী মন্দর গিরির সীম! পধান্ত গমনের 
পথ আবিষ্কৃত করিরাছিলেন, ইহ পাঠ কগিলে তাহ'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
জ্ঞাত হওয়া যার। অন কথিত ন্দর্ণ বত্তান্ত ও প্রেতপতির আবাস, 
জীবগণের অবস্থার বিবরণ শ্রবণ করিলে, ধর্খের প্রতি শ্রদ্ধ!, সৎকাধ্যে 
ঘস্থা। ও অধর্শের গ্রতি অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়. এই নকল মছোপকার 
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ছয় বলিয়া সাধারণের গেচরার্থে প্রকাশিত হইল। ইহা মহাভারতের 
অর্বিকল অনুবাদ নহে, কেবল তাঁহার ছায়া মাত্র গ্রহণ করিয়। কপ্পন। 
শক্তি সহক্কত এই প্রবন্ধ বিবিত হইয়াছে । ইহাও এই স্থূল বক্তবা যে 
“পামবনবাস” প্রণয়নের পর ইহার রচনা আরভ্ত করি, কিন্তু শিক্ষা 
জংক্রান্ত মহোদয়দিগের ভাষ! পিবয়ে হতাদরতা। দেখিয়। এই প্রবন্ধ মদ্রত 
করি লাই; অধুন] শিক্ষা বিভাগের কতৃপক্ষণণ পুস্তক শির্বাচনের 
নমেন্ত টিশেষ সযাত নিয়ো কারয়াও প্রবন্ধকারদিগকে , সমধিক 
উৎসাহ [দাতেহেন ধলিযা। আর সামতির অভাগণ অমার ভাগ পরিত্যাগ 
পূ্ধিহ সার ভাগ গুহ করিতেছেন দোখয়া, ইহা মুরত্রিত করিতে গুব্বন্ত 
ভইলাম। এক্ষণে ইহার এত সমিতির সতৃষ্ণ দৃর্টিপাত পড়িলে পদদিশ্রম 
সফল জ্ঞান করি । 
বরাকপুর । € 


১২৯১ সাল $ 





.. রাজনুয় বঞ্জে িরের সঃ ভা বা র্োধনের 
সাদর হয মর হইল। কি. উপায়ে যুখি ট্টিরের এষ্ধর্ধ্য। 
(বিলোপ করিতে পারিবেন, এই ভাঁবনা ভাহার :অন্বঃকরণ 
আকুল করিয়া তুলিল। দূর্যোধন ম্বভাবতঃ অভিমানী: 
ছিলেন।, (রাজা বুধের অসীম সন্মান, অতুল মযদ্ধি, এবং 
সার্বভৌম জী অবলোকন করিয়া তাঁহার ঈ্্যাকলুষিত চিন্তে 
_অমহয যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তখন তিনি সথবলননদন 
. শকুনিকে পন্থোধন করিয়া কহিলেন, মাতুল! আর. আমি 
(রাজধানীতে গুরতিগমন করিব না বনে পরবেশিয়া 
রেশম দ্বারা দেহপাত করিব । শর তথাবিধ অস্ত 













আছেন: নাই, তখন আর. আমা  হদয়াজ্লাদদায়িনী ভুরাশা 
আস্বীর দিতে পারিবে না । আমি তৎকালে কেবল লোকলজ্জা- 
ভয়ে শত্রুর বশক্কর, আমার ক্লেশকর অজজ্র জয় ঘোষণা গুনি- 
'যাছিঃ নিরানন্দ-মনে প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি) 
আমি জাতি বিদ্বেষী নই বলিয়া, এরূপ পহ্য করিয়াছি; নতুবা 
'রাজনুয় যজ্দের অনুষ্ঠান করা সহজ ব্যাপার নহেঃ তাহার 
মাম শুনিলেই পৌরুষশালী ভুপালের আপাদ-মস্তক 'ত্বলিয়া 
উঠেঃ তাহার অনুষ্ঠানবর্তা সমস্ত রাজার রুত্রিশক্র ; 
ব্রাঙ্গন্ুুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তাই প্রকৃত রাজা) আমি বখা রাজ- 
শব্দ বাচ্য হইয়া রাজধানীতে যাইতে ইচ্ছা করি নাঃ অতএব 
যাতুল ! আমাকে প্রাণপরিত্যাঁগের অন্ুমতি দিয়া প্রতিগমন 
করুন। আঁর পিতাকে বলিবেন, তিনি যেন দুর্যোধনের 
নিশিত্ব শোক করেন না, পৌরুষহীন পুজ্র পিতাঁর শোঁচ্য নহে । 
_.. শকুনি দুর্য্যোধনকে সী্বন! করিরা মন্ত্রীবৎ ক্ষণকাঁল চিন্তা 
. পূর্বক কহিলেন, বৎস! জ্ঞাতির পৌভাগ্যলন্ষ্মী দর্শনে অস্তঃ- 
করণে তদীয় শুভদ্বেষিণী উষ্যার উদ্রেক হওয়াই উন্নতিলাঁভের 
অসাধারণ লক্ষণ + কার্য্যার্থী লোক ঈর্ধ্যাপ্রেষিত হইয়া আপন 
উপায় অন্বেষণ করেন, অভীষ্ঠ বাঁধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়। 
রুতকার্ধ্যও হইয়া! থাকেন; এবং সামান্যস্ত্রে প্রীণত্যাগ করেন 
না; আর অপরিণামদর্শীর। শক্রর অভ্যুদয় দেখিয়া অধীর হয় 
এবং অকুতার্ধ হৃদয়ে নিম্প,তিক্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল শক্তরই মনোরখ পূর্ণ করে। তুমি একজন সামান্ি রাজ! 
নও, অনেক সামন্ত তোমার আজ্ঞাবহ, যুধির্টির অপেক্ষা ভুমি 
কোন অংশে অসৌভাগ্যশালী নও; যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষয়ে 
পরিব্ৃত, তুমি শত ভ্রাতায় পরিষেবিত £ তোমারই সম্মতিক্রমে 
রাজ! ধতরাষ্ট্র বুধিষ্টিরকে রাজ্যার্ধ অর্পন করিয়াছেন! তোমার 








 সহীয়বলঃ বাহুবল, এবং মন্িবল; তদপেক্ষা 'আধিক॥ মহাবল 
 অমিতবিক্রম কর্ণ তোমার সহায়, মহারখ আচার্ধ্য- ও অভ্র 
ভীম্ম তোমার অক্নদাস। . আমি মন্ত্রী থাকায় তোমার কোন 
বিষয়ের অভাব নাই, আমার মন্ত্রণাবল, তোমার অন্যান্ত বল 
অপেক্ষা প্রধান ও কার্ধ্যকুশল। যেমন কেকয়নন্দিনী কৌশল- 
ক্রমে আপন পুত্রকে রাঁজা করিয়াছিলেন; তদ্রপ আমিও 
মন্্রণাবলে পাগুবশ্রী তোমার আয়ত করিয়া দিব সন্দেহ নাই।, 

আমি যে উপায়ছারা পাগুবদিগকে প্রীভ্ট করিব, তাহা 
শ্রবণ কর। শক্রর রন্ধ, লক্ষ্য করিয়া নীতি প্রয়োগ করিলে 
সহজে অভিপ্রেত দিদ্ধ হয়। এজন্য নীতিজ্ঞের৷ আত্মছিত্র 
গোপনে এবং পরর্ধ। অন্বেষণে তৎপর হন | যুধিষ্টির সমুদায় 
রাজগুণে ভূষিত হইলেও তাঁহার দৃত-প্রিয়তা বলবতী আছেঃ 
অক্ষব্যদন নীতিবিরুদ্ধ হইলেও দৃতানুরাগ বশতঃ ভাহার সম্মত 
হইবে ? কিন্তু তাহার দ্যৃতানুরাঁগ যেরূপ বলবান্‌, তদ্দিষয়ে 
নৈপুণ্য তাদৃশ নাইঃ আমি অক্ষক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, কুট অক্ষ 
বিক্ষেপে বিচক্ষণ, পণাপণ পরিজ্ঞানে দূরদর্শী, ফলতঃ আমার 
ভুল্য দক্ষ অঙ্গত্রীড়ক নাই বলিলেই হয়? আমি অক্ষকৌশলে 
যুধিটিরের সমুদায় সম্পত্তি জয় করিয়া লইব। অক্ষ নিগিত্ব 
আহ্বান করিলে, বুখিষ্টির প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইবেন না. 
যেরূপ ক্ষরধর্্দানূসারে বুদ্ধের নিমিত্ত আহৃত হইলে, ক্ষত্রিয়কে 
বুদ্ধ করিতে হয়, তদ্রপ দ্ুতের নিমিত্ত আহ্বান করিলে, ক্রীড়ান্্ 
প্রন্বত্ত হইতে হয়ঃ এই অনুলঞ্বনীয় ক্ষত্রধর্টের নিয়মান্ুসারে 
তাহাকে আহ্বান করিতে হইবে। যেষন ধর্মভীরুতা গুণে রর 
কষত্ধর্্ীনূমোদিত দ্যুতে তাহার প্রতি হইবে, তদ্রপ গুরুনিদেশ- 
বর্তিতাগ্ুণে রাজা ধরা কর্তৃক হস্তিনাপুরে আহত হইলে, 
ভাহার অক্ষতীড়ায় আর আপত্তি থাকিবে না। আমি এই. 





উদার মুধিষ্টিরের প্রত জয় করি লইব), স্থির করিয়াছি; 
এক্ষণে তুমি আমার মন্ত্রণার বলাবল বিবেচনা করিয়া দেখ। 
. জুষ্যোধন কহিলেন মাঁতুল ! আপনার এই মন্ত্রণা কার্ধ্য- রে 
সাধনী রটে, কিন্তু সংঘটন হইলে হয়ঃ আমি নীতিচ্ছু রাজাকে 
জানাইতে পারিব না, কি জানি, যদি তিনি আমার কথা রক্ষা... 
'না! করেন, তাহা হইলে আমার অবমাননা হ্ইবে। আপনি 
তীহার মত করিয়া তীহাদ্বারা পাগুবদিগকে. দ্যুতে আহ্বান 
করুন, তাহা হইলে মন্ণানিদ্ধি হইবার সক্কাবনা | শকুনি 
'কছিলেন, বৎস! তজ্জন্য তোমার চিস্তা নাই, তাহার স্থযোগ 
: আমিই ঘটাইয়। দিব । তুমি এক্ষণে রাজধানীতে চল । দুর্য্যো- 
ধন এই মন্ত্রণার উপর নির্ভর করিয়া অতিকে রাজধানীতে 
নট প্রতিগমন করিলেন । ] 

: শকুনি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া, রাজ! ধরার নমীপে 
রাজ যজ্ঞের বৃভাস্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়। কহিলেন, 
মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুক্জ দুর্ষোধন যজ্ঞ দর্শনাবধি 
বিবর্ণ ও শীর্ণ হইতেছেন; ভুর্য্যোধনের শারীরিক কোন পীড়। 
'নাইঃ তিনি মানধিক পীড়ায় কাতর; দুর্ষ্যাধন স্বভাবতঃ 
অভিমানী; রাজনুয় যজ্ঞ সমাপনে যুধিষ্টিরের যে দন্সান উপচীয়- 
মান হইয়াছে তদর্শনে তিনি আপনাকে অবমানিত বোঁধ 
করিয়াছেন, করিতেও পারেন, রাজস্ুয় যজ্জের অনুষ্ঠান কর! 
সআরাটেরই সম্ভব, যুখিষ্টির সেই ঘজ্ঞ সমাপ্ত করিয়। স্বীয় সত্রাট্‌ 
উপাধি প্রখ্যাত করিয়াছেন ! তাহাতে ভুর্ষ্যোধনের গৌরবের. 
হানি হইয়াছে, দুর্য্যোধন যুধি্টিরকে শকজ্জান করিয়া থাকেন ১ 
নাই বা. করিবেন কেন; নীতিবেতার! সমীপবন্জা তুপালদিখ্কে 
পরস্পরের শক্র বলিয়াছেন। দুর্যেযোধনের রাজ্যের বীমার. 
প্র যখন, মুখের রাজ্য) তখন, উ্রের পরস্পর নর” 








ব্যবহার,ম্বভাবতঃ নপরিযা হানা মাটির যখন ুরয্যো ধনের 
রাজ্যের অর্ধাংশ লইয়াছেন, তখন, তিনি আপনার পুত্রের 
নহজশক্র, শক্রকে উন্নত ও সম্মানিত দেখিলে আপনাকে অর-. 
নত এবং অপমানিত বোধ করিতে হয়, বিশেষতঃ মানীর মান-. 
হানি অন্তস্তাপের ও মনঃক্ষোভের কারণ» ন্ধচিত সন্ভপ্ত ব্যক্তি 
আপনার দেহ ুর্বহ ভার বোধ করে,এবং আত্ম হত্যা! মহাপাতক | 
বলিয়া মনে করে না, সুতরাৎ তাহার অনুষ্ঠানেও পরাস্থুখ হয় 
না। দুর্য্যোধনের আকার দেখিয়া সেই আশঙ্কা বলবতী হইতেছে? : 
রা অত্যহিত ঘটিলে, আপনার আর ক্রেশের সীমা থাকিবে 
॥ শান্্কারেরা জ্যে্পুত্র দ্বার! পিতাকে পুন্্রবান্‌ বলিয়া, 
রি করিয়া থাকেন; অতএব দুর্ষেযাধনের যদি কিছু অমঙ্গল 
ঘটে, তবে ব্বদ্ধাবস্থায় আপনার জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র ঃ 
অতএব আপনি পুভ্রহিভার্থে দ্যৃতক্রীড়ায় যুধিিরকে আহ্বান 
করুন; বুধিষ্টির আপনার কথার অবাধ্য নহেন, আপনি আহ্বান: 
করিলে, তিনি উপস্থিত হইয়। অবশ্যই ক্রীড়া করিবেন । আমি 
কপট করীড়ায় ভাহার সর্সান্থ জয় করিয়া দুর্ষ্যোধনকে অর্পণ: 
করিব। এই উষধ ভিন্ন, ভুর্য্যোধনে চিন্তান্বরের প্রতীকার ৃ 
হইবে ন1। ব্বহস্পতি রাজব্যবহা'র উপলক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকাঁর 
নীতি শান্্র লিখিয়াছেন। তাহার সারাংখ এই যে, যে কোন: 
উপায়ে হউক, শক্র জয় করাই বিদ্বিগীযুর প্রধান কর্ম, তাহাতে 
ধর্দদাধর্দের বিচার নাই, শক্র ষম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারিলেই 
. জয়েক্কু রাজার. উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আর পুত্রের হিত সাধন 
ও অহিত নিরাকরণ কর! পিতার কর্তব্যঃ আপনি সেই কর্তব্যত] 
 অন্থদারে বুধিিরকে দ্যৃতে আমন্ত্রণ করুন, তাহা হইলে আমার 
_ অন্ত্রণা মিদ্ধি হইবে, না করিলে ুর্ষোধনের জীবন মংশয়। 
ও রা রাঙা তর অপত্যন্সেহের, একাস্ত বশতবদ ছিলেন, | 








টবের ধ শাহি ক্রি বিফল বাদাস্থবাদ 
. ষ শকুনির মত অন্ুমোদম করিলেন । অক্ষ- 
. ব্যঘন যে, বৈরতরুর অন্কুর হইবে, তাহা একবারও বিবেচনা 
করিলেন না । অন্ধরাজ বিছুরফে অনুরোধ করিয়া, যুধিষ্টিরকে 
 নির্শীত দিনে দ্যুতে উপস্থিত হইবার জন্য আমরণ করিতে 
ইন্্রপন্থে প্রন্থাপিত করিলেন, অনস্তর রাজমণ্ডল প্রবেশোচিত 
বিবিধ রত্বমণ্ডিত “ তোরণ ক্ফার্টিক নামক ” এক রমণীয় সভা- 
_মঞ্জপ প্রস্তত করিবার জন্য স্থপতিগণকে আজ্ঞা দিলেন । এবং 
কৌতুক দর্শনার্থ সামন্ত ও সামস্তেম্বর রী আমন্ত্রণ করিয়া! 
পাঠাইলেন। ্ 
- .বিদ্ধুর ইন্দ্প্রন্থে উপস্থিত হইলে, রাজা যুধিষ্টির তাঁহাকে 
অবিনয় সম্মান করিয়া রাজা ধতরাষ্টরের ও তদীয় পুক্রদিগের 
কুশল বার্ড জিজ্ঞাসানম্তর, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞা- 
দিলেন। বিদ্ুর, রাজ। ধতরাষ্ট্রের ও তাহার পুভ্রগণের 
'অনাময় ও রাজ্যের কুশল বিজ্ঞাপন করিয়া! কহিলেন, রাজন্‌ 
মহারাজ ধ্তরাষ্ট ষে জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, শ্রবণ করুন, 
তিনি বলিয়াছেন “ বৎস যুধিষ্ঠির ! ত্বদীয় ময় নির্মিত সভানুরূপ 
“তোরণ ক্ষাটিক নামক* এক সভা প্রস্তত হইয়াছে, তুমি জাতৃ- 
চতুষ্টয়ের সহিত সমাগত হইয়া তাহা! অবলোকন করিবে, এবং 
ছুর্ষ্যোধনাদির সহিত নুহদ্যতে প্রবৃত্ত হইবে, তোমরা. সকলে 
ক্রীড়া কৌতুকে কালক্ষেপ করিলে, আমার মনে বড়ই প্রীতি 
জন্মে” । র্দরাজ ! মহোদয় ধতরা অক্ষবিধান করিয়াছেন 
আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া অক্ষ দেবীদিগের সহিত তীড়া 
করিবেন, এই ফ্িটিত আ | রর 
কাহিলেন, অহা! অক্ষ, অকারণ কলহ বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি বহু 


দোষের আকুরী বলিয়া ব্যসন নামে অভিহিত, আপনি কি 















মান করেন? বিছুর : কহিলেন, 
পাঁশক, কলহোঁৎপাদক, আমি. তাহা বিলক্ষণ অবশ্বত. আছি, 
কেবল রাজা ধ্তরাষ্ট্রের অন্গুরোঁধ পরতন্ত্র হইয়া! আপনার নিকট 
 আনিয়াছি, এক্ষণে যাঁহা বিবেচন! সিদ্ধ হয়, তাহাই করুন| : 

- রাজা যুধিষ্টির বিদুরের কথা শুনিয়া মেলে বিঝোটনা | 
করিলেন, দ্যুতের দোষ জানিয়! গুনিয়া তাহাতে প্রত্ হইলে, 
_অনমীক্ষ্যকারিতার কার্য করা হয়; আর তাহ! হইতে নিবৃত্ত. 
থাকিলে, প্রচলিত ক্ষত্র নিপ্নম অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম- 
কল্প ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেও সমাজ বিরুদ্ধ বা অযশক্কষর নহে।, 
দ্বিতীয় কল্প সমার্ম বিরুদ্ধ অথচ অযশক্কর, যশ রক্ষা! করিতে 
হইলে, সমাজ বিরুদ্ধ কর্ম কর কর্তব্য নহে । বিশেষতঃ এবি- 
বয়ে গুরুজনের অনুরোধ আছে, গুরু নিদেশে নিন্দিত কর্ম্দেরও 
অনুষ্ঠান নিতান্ত দৃষ্য নহে। গুরুর আদেশ পালন না করিলে 
ধর্মের নিকট অপরাধী এবং গুরুকে অসস্ভন্ট করিলে অধর্মাচারী 
হইতে হয়; আর প্রকারাস্তরে মাননীয় বিছুর়ের অবমানন। কর। 
হয়,অতএব দ্যুত- “নিমন্ত্রণ রক্ষ। কর কর্তব্য স্থির করিয়া কহিলেন, 
মহাশয়! যখন পুজ্যপদ ধতরাষ্ী দুরোঁদর বিধান করিয়া আপনা 
দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, তখন আমার গুরু নিদেশ রক্ষা- 
করা বর্বতোভাষে কর্তব্য হইয়াছে । অনস্তর রাঁজা যুধিষ্ঠির 
ভাতৃগ্রণের সহিত : কর্তব্যবিষয়িণী মন্ত্রণা অবধারণ করিয়া 
সপরিবারে হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন | . ্‌ 

ক্রমে ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল, কুপিত তোষিত 

উগ্র প্রভুর ন্যায় “চণ্ডাংশুর প্রচণ্ড ভাব তিরোহিত হইতে 
লাগিলঃ আতপতপ্ত মারুত, শীতল হইবার জন্যই যেন, হিমাঁ 
চলাভিমুখে বেগে ধাবিত হইল বিচ্ছিন্ন ্বরাক্তান্ত নরের ন্যায় 
পদার্থ সমূহের অঙ্গ গুত্যঙ্গ শীতল হইতে লাগিল; আতপ- 


তাহাতে প্রর্ত হইতে অন্থুমোঃ 


ফি. _.পোগুব-নির্বাসন |... 
'তাপিত,. তরুপন্ব রোগোন্থুক মনুষ্যের ন্যায়, জানভাঁব 
পরিত্যাগ করিল; কুস্থম-কোৌরক বাস্বনাছুই শিশুবদনবৎ ৃ 
ঈষৎ বিং টসিত : হইয়া. উঠিল? তৃগৃষ্ঠ আতপক্রান্ত শ্রাস্ত পান্থ-.. 
শ্বাণের সুগম হইল; যেমন যৌবনাবস্থার পর বিগুদ্ধ প্রৌঢ়া- 
বন্থার উপক্রম হয়; এবং শ্রী্মান্তে হুরঘ্য শরদের উদ্রেক হয়, 
তঙ্জরপ মধ্যান্কের পর জুখ সেব্য অপরাহ্ন উপস্থিত হইল । সেই, 
সময়ে রাজা ঘুর্েষ্ির হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন, এবং দর্শনো- 
খন্থক বান্ধবগণে পরিব্ৃত হইয়া স্বালাপসথে সেই দিন 
অতিবাহিত করিলেন । 
-.. পরদিন রাজা যুধিষ্টির ্রাতুবর্গের রোব হইয়া ব্রা 
পেবিত সভামণপে প্রবেশ করিলেনঃ এবং সাদরে গৃহীত 
হইয়া পার্ধিবগণকে যখাবিহিত সম্মান ও সভাজন করিয়া নির্দি 
আসনে উপবেশন করিলেন। ভ্ৰাতৃগ্নণ তীহার চতুষ্পার্থ্বে উপবিষ্ট 
হইলে পর, তিনি পঞ্চাতপের পঞ্চমাত্ির প্ীধারণ.করিলেন। 
অনন্তর শকুনি যুধিষ্টিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্‌ ! 
ঘুতের গুণ বিস্তরঃউহা৷ তজ্জ্ঞেরাই বুঝিতে পাঁরেন,দ্যুতে এক 
বিষয়ে অধিকক্ষণ চিত নিবেশিত করিবার শক্তি জন্মে, গ্রাতিক্ষণে 
 উৎসাহশক্তি উদ্দীপিত হইতে থাকে; জিগীষাব্ত্বি বলবতী 
হইয়া উঠে; কৌতৃহল ক্রমশ বাত হইতে থাকে, অর্থে নির্শমতা 
জন্ে, ত্যাগশকতি সন্ুক্ষিত হইয়া উঠে, পাঁশক-বিক্ষেপের 
প্রাশৃভাবে হর্ষ, দুঃখ, ফোপ, ক্ষোভ প্রভৃতি নানা ভাবের 
আবির্ভাব এককালে হইতে থাকে, শারিকা পুরিচালনায় বিবেক .. 
শক্তি সমেধিত হইয়া উঠে, পরচাতু্যজ্ঞান সহসা বুঝিতে পারা 
ধায় যাহাতে স্বয়ং প্রতারিত না৷ হইতে হয়, তঘ্িষয়ে সতর্কতা 
জন্মে ্থানুষ্টিত কর্ধে উপদেশিনী উৎপন্নমতি উপস্থিত হ হয়ঃ, 
ফী নৈষয প্রকাশিত হইলে, অন্তঃ ঃঃকরণ আহ্কাদে ত্য 





| শাকবর্ধীলন (551. 

টি থাকে) লক্ষিত দান পড়িলে যেরূপ আননদ-সন্দোহ | 

উপস্থিত হয়, তক্রপ আর বাম্বাজ্য লাভেও হইতে পাঁরে না| 

হে অক্ষবিশারদ ! এ সভায় অনেক অনেক অক্ষদর্শক মহাত্সার 

সমাগম হইয়াছে, সকলে কৌতুকী হইয়া! তোমার সমাগমের 

ফল ০ করিতেছেন; আর বিল করা উচিত নহে, 
ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক। 

৬ যুধিষ্ঠির শকুনিকে প্রসিদ্ধ কপট ক্রীড়ক জানিয়া 
তদীয় বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপুর্বক কহিলেন, রাজন্‌। ছুরোদর 
আমোঁদকর বটে, কিন্তু কুট ক্রীড়া আমোঁদের কারণ না হইয়! 
কলহের হেতু হইয়া উঠে । কপট ক্রীড়। ক্ষত্রধর্্ানুযায়িনী 
বা রাজনীতির অন্ুগামিনী নহেঃ যে কোন স্থলে হউক, 
কাপট্য ব্যবহার প্রশংসনীয় নয়, তাহা অবশ্যই পাঁপের কারণ 
ও আপদের হেতু * আর কপটদেবীর অন্যায়াচারকে সামা 
জিকের। প্রশংসা করেন না; অতএব সামান্য ক্রীড়ার জন্য 
অধর্মপথ অবলম্বন কর। কদাঁচ বিধেয় নয় । যাহা হউক, আগি 
তোমার প্রশৎসাবাদে দ্যুতে প্রব্ুত হইতেছি নী । মহারাজের 

আদেশ ও ক্ষত্রধর্ম্দের নিয়োগ বলিয়া! তাহ! কর্তব্য হইতে পারে! 
শকুনি কহিলেন ধর্্মরাজ ! আপনি অক্ষ বিষয়ে লঘুহস্ততা, 
কুট অক্ষ-বিক্ষেপ প্রভৃতি বহুবিধ ইতিকর্ব্যতায় চতুরঃ 
আপনার নিকট কপট ক্রীড়া সম্ভব পর নহে । কিন্তু সুশিক্ষিত 
অক্ষদেবী অশিক্ষিতকে ক্রীড়াঁয় জয় করিয়া থাকেন । ভুর্ধল 
শন্রকোবিদ ব্যক্তি কৌশলক্রমে বলিষ্ঠকেও প্রহার করিয়! 
থাকেন, এরূপ স্থলে শঠতা। শঠতা। বলিয়া গণ্য নহে। যদ্দি 
ভুমি আমার সহিত ক্রীড়া করিতে ভীত হইয়া থাক, তবে দ্যুত 
জ্রীড়াঁয় বিরত হও, সভামণ্ডপে ফৌশলক্রমে টং বলা ভবাদুশ 
সাধুপুরুষের উপযুক্ত নহে । 

চু 
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সুর লক্জাবনতমুখে কহিলেন, রাজন্‌ ! আমি যখন দযুতে 
আন্ত হইয়াছি, তখন আর তাহা হইতে নি্ৃত্ব হইব নাঃ ইহা 
নিশ্চয় জানিবে; দৃতক্রীড়ায় ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া থাকে ঃ 
যাহার সৌভাগ্য তাহার জয়; যাহার অসৌভাগ্য, তাহার 
পরাজয়) ইহাতে কেবল আপনারই জয় হইবে, ইহার 
স্থিরতা নাই। যাহা হউক, এ সভায় যদি অন্য কেহ সভিক 
উপস্থিত থাকেন, তবে ভীহার সহিত খেলা আরম্ভ হউক। 
এই কথা শুনিয়। ভুর্ষেযাধ নকহিলেন, পাগুবস্রেষ্ঠ ! এ সভায় 
'অপর কেহ সভিক উপস্থিত নাই, আপনাকে প্রতিপক্ষতী অব- 
_লম্বন করিতে হইবে! এ দ্যুতে জয় পরাজয় আমার । মাঁতুল 
শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া! খেলা করিবেন। তুমি ই“হারই 
সহিত খেলা আরম্ভ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবস্রেষ্ঠ ! 
অন্যের প্রতিনিধি হইয়। ক্রীড়া কর। আমার মতে স্ুনঙ্গত বৌধ 
হইতেছে না। যাহা হউক ত্রীড়া আঁরস্ত করা যাঁউক ! এই 
 মহামূল্য মণিময় হার আমি পণ করিলাম। তুমি প্রাতিপশীভূত 
বসত আনয়ন কর। ছুর্ষ্যোধন কহিলেন এ সঙ্গত কথা বটে . 
আমার বহুমূল্য রদ্বুময় এই হার প্রতিপণ রহিল। তুমি দ্যুতে 
জয়লাভ করিলেই অর্পণ করিব । এইরূপ পণ অবধারিত হইলে 
_. অক্ষতত্ববেতা শকুনি কৌশলপুর্বক পাশক বিক্ষেপ করিয়। 
. জয়লাভ করিলেন। পুনর্বার ঘুধিষ্টির রত্বরাশিপণ করিলেন । 
তাহাতেও শকুনির জয়লাভ হইল । যুধিষ্টির জিগীষ! পরবশ 
.. হইয়া এইবার জিতিব ভাবিয়া নানাবিধ দ্রব্যজাত পণ করিলেন। 
: সেবারও তাহার পরাজয় হইল। এইরূপে প্রাতিনিক্ষেপেই 
সুবলনন্দনের জয় এবং যুধিষ্টিরের পরাজয় হইতে লাগিল 
তথাপি বুধিষ্টির ভ্রড়ায় ক্ষান্ত হইলেন না। বরং জিতবস্তর 
উদ্ধার জন্য পূর্নাপেক্ষা পরপর পণ ব্বদ্ধি করিয়া। পরাস্ত হইতে 
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লাগিলেন। নরিশেনে পণ করিয়া ছুরোদরের উদার 
উদরে তাহ! অর্পণ করিলেন । শকুনি জয়লাভ করিয়া ছুত- 
হুতাঁশনের ন্যায় প্রদীণ্ড হইয়া উঠিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির রর 
নির্বাপিত অঙ্গারকের ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিলেন । . . 

অবশেষে কোন বস্তুতে প্রাভুত্ব নাই দেখিয়1 রাজ? বুধিষ্টির 
ব্যাকুল চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন ষেঃ ধদি আমি এক্ষণে ক্রীড়ায় 
নিরত্ব হই, তাহ! হইলে কিতব সভায় স্বার্থপরাঁয়ণ বলিয়। 
নিন্দনীয় হইব, আর শকুনিও মেই দোঁষ উল্লেখ করিয়া! 
সমাজ মধ্যে অপ্রতিত করিবেন, এবং জিত বস্তর আর উদ্ধার 
সাধন হইবে না। অতএব কি পণ রাখিয়া পরাজিত বন্তর :. 
উদ্ধার করি, তদ্বিষয়ে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করিয়1 স্থির করিলেন 
যে, এক্ষণে ভ্রাত্বর্গ ও আত্মার উপর আমার প্রভুত্ব আছে, 
অতএব তাহাদিগকে পণ রাখিয়া পরাজিত বস্তর উদ্ধার করিব, 
ইহ] নিশ্চয় করিয়া কহিলেন রাঁজন্‌! আমার প্রাণসম জ্যেষ্ঠ 
ভক্ত দ্বিতীয় মধ্যম সহোদর ভীমসেন এইবার পথে রক্ষিত 
হইলেন। যদ্যপি আমি জয়ী হইতে পারি, তবে পরাজিত 
দ্রব্জাঁতে আমার পুর্ধাধিকার হইবে। আর যদি পরারঞ্জিত 
হই, তবে ইনি দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবেন | শকুনি অন্মত 
হইয়া সতর্করূপে অক্ষ বিক্ষেপ করিয়া জয়লাভ করিলেন 
যুখিঠির পুর্বরীতি ক্রমে তৃতীয় মধ্যম অঞ্জুনকে পণ করিলেন, 
তিনিও শকুনির জয়লন্ধ হইলেন ! 

রাজ যুধিষ্টির ভ্রাতাদিগকে প্রাণ অপেক্ষ। প্রিয়তর 
ভাবিতেন, তাহাদিগের সুখ ন্বচ্ছন্দত। বৃদ্ধির জন্য দা সচেষ্ট 
থাকিতেন, এবং তাহাদিগকে সুখী দেখিলে আপনাকে সুখী 
বোধ করিতেন । ফলতঃ যে যে গুণ থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পিতৃলম 
বলিয়৷ কীর্তিত হইতে পারেন, আর যেবূপ ব্যবহার করিলে 
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শাক নি ষ্ট গুণবৎ জ্যেষ্ঠ উপাধি লাভ করিতে পারেন, রাজা 
'ষুধিষ্টির কনিষ্টদিগের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিতেন । 
 কনিষ্ঠেরাও তাহার এরূপ ভক্ত ও এরূপ অনুরক্ত এরূপ 
 বশংবদ ছিলেন যে, তাহার আজ্ঞ। পালনে ও সন্তোষ সাধনে প্রাণ- 
পণ চেষ্টী করিতেন। আঁজ্ঞাপ্ত বিষয়ে অহমহমিকা। পুর্ক্ক অগ্রসর 
হুইতেন। যেরূপ পিতৃপ্রিয় পুভ্রেরা আমাকে অধিক ভাল 
বাসষেন বলিয়া সুতবৎসল পিতাঁকে মনে করে, সেইরূপ জ্যোষ্ঠ- 
প্রিয় কনিষ্ঠের। আ্রাতৃবত্ঘল অগ্রজকে মনে করিতেন। অনেকে 
বিবাহ করিয়া সোঁদরন্েহ বিধ্বংসিনী কামিনীর কথাক্রমে 
স্বভাবদিদ্ধ সোদর-নস্ভাব ত্যাগ করিয়া ভাতাদিখকে শক্র 
বোধ করে ! কিন্ত পাঁগবদিগ্ের নৌন্রাত্র গুণের ইয়তা! নাই, 
তাহারা পোদরাযোদর পঞ্চ ভ্রাতায় এক শাত্র সুন্দরীর 
পাঁনিপীড়ন করিয়া ক্ষণকালের নিমিভ পরম্পর পরম্পরকে 
অশিত্র জ্ঞান করেন নাই এবং তীহাদিগের নেই অমূল্য সৌন্রাত্র- 
স্বর্ণ সম্প্রতি আপদ্‌ রূপ নিকষ শিলায় কষিত হইয়। বিশুদ্ধ রূপে 
পরীক্ষিত হইল। যাহার। জ্যেষ্ঠের নিদেশে প্রাণ পণ করিতে 
প্রারে তাহাদিগের নিকট দাসত্ব বন্ধন অতি অকিঞ্চিংকর | 
রাজ] যুধিষ্ঠির মোঁদরঘয়কে শ্বকন্ দোষে বিপন্ন দেখিয়া, 
মিয়মাণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি 
করি, যাঁহা পণ করিয়া জয়াশ। করিতেছি, তাহাঁতেই নিরাশ 
হইতেছি, সমস্ত বিষয় বিভব হারিয়াছি, তাহাতে আমার কিছু- 
মাত্র ছুঃখ হইতেছে না+ কিন্তু ভ্রাতৃয়কে মরণ অপেক্ষা 
ক্লেশকর দাসত্ব শৃত্বলে বদ্ধ করিয়াছি, তাহাতেই আমার 
 অন্তঃকরণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছে । আমি কি উপায়ে তাহ 
দিগকে দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করি? সম্প্রতি নকুল সহদেইই 
ভিন্ন আমার পণ করিবার আর কোন অম্পতি নাই, কিন্ত 


 পাগুফনির্ধাদন। ূ ১ 
যেরূপ কুপা্টি পড়িতেছে তাহাতে তাহাদিগকে পণ করিতে | 
ভরসা হইতেছে না, তাহাদিগকে পণে না রাখিয়াই ধাকি করি, 
অন্য প্রকারে ভীমার্ুনের দানত্ব মোৌচনের উপায় দেখা .. 
যাইতেছে না; কিন্তু যদি ইহাদিগকেও পণে হারি, তাহা 
হুইলে, না ভীমাজ্জুনের দাঁসত্ব মোচন হইবে, না জিত বস্তুর . 
উদ্ধার সাধন হইবে, কেবল ইহাদ্দিগকে চিরছুঃখে পাতিত 
কর! হইবে; এই প্রকারে সন্দিহান হইয়। পরিশেষে বিবেচন] 
করিলেন যে, জ্রাতৃদ্ধয়কে পথে ন1 রাখিলে ভ্রাতৃঙ্ষেহের তারতম্য 
প্রযুক্ত অপযশ হইতে পারে, এবং ভীমাঞ্জুনও মনে মনে অসন্তুষ্ট 
হইতে পাঁরেন ; এই বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়৷ তাহা" 
দ্রিগকে পণে আবদ্ধ করিকেঞ্। চির স্ুখোচিত নকুল সহদেব 
পণে অর্পিত হইবা মাত্র শকুি তাহাদিগকে জিতিয়া লইলেন। 
 তীহার। দাসভাবাপন্ন হইয়। কিঞ্চিম্মাত্র ছুঃখিত হইলেন না, 
বরং দোদরনমব্যবহারে অন্তষ্টচিত্ত ও সুখোঁপবিষ্ট রহিলেন। 

আশশ। কি ছুস্ত)জণ বৃত্তি! তাহার কি সুখদায়িনী ক্ষমতা! 
কি চমৎকাঁরিণী শক্তি! মুমুত্ নর এহিক আশী। পরিত্যাগ 
করিবার সময়েও পারত্রিক সুখ লালস। করিতে থাকেঃ চির 
দুঃস্থ হইয়াঁও বাঞ্চমাত্র স্থখাভিলাষে সুখী হইতে থাঁকে, এবং 
বারংবার প্রতারিত হইয়াঁও ক্রীড়ায় সর্ধস্ব হারিয়া ফেলে। 
উহার .এমনই সন্মোহিনী শক্তি যে, উহার দোঁষ প্রাত্যক্ষ 
দেখিয়াঁও, পুনর্ধার তাহার অনুষ্ঠান কর্তব্য বলিয়া! বিমুগ্ধ হয়। 
রাজা বুধি্টির এইরূপে বিজয়লাঁলসা মুখে অর্বন্ব সমর্পণ 
করিয়! ভাবিতে লাগিলেন, পাপাত্বা অপেক্ষা দাপাত্না অতীর 
জঘন্য; পাপাত্মা ধর্মের অনুষ্ঠান করেনা বলিয়া তাঁহার ফল 
ভোগে বঞ্চিত থাকে; দামস্থানীয় আত্মা ধর্শের অনুষ্ঠান 
করিয়াও গ্রভু পরতন্রতা প্রযুক্ত তাহার ফলে অধিকারী হয় নাঃ 
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ৃ পাপাক্া অনেক বিষয়ে স্বাধীন, দাঁসাস্মা সকল বিষয়ে পর বীন। 
আত্মাকে দাস কর আর আত্মার বিক্রয় করা উভয়ই সমান 
অপরাধ; যে আত্মাকে পণবদ্ধ করিতে পারে, ্কে আত্মদ্রোহী 
হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাবনা পুর্বে ভাবা উচিত ছিল, 
যখন মরণ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর কিস্কর কর্মে ভ্রাতা- 
দিগকে নিয়োগ করিয়াছি, তখন আম হইতে ন1 হইতে পারে, 
এরূপ কর্মই অপ্রনিদ্ধ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভ্রাতৃগণ 
আত্মার এক এক অংশ, যখন আত্মার অধিক অংশ দাস হইয়াছে 
তখন পঞ্চম অংশ দান ন। হইয়াও পশ্চাভাপে দাসের কষ্ট ভোগ 
করিবে । যদি কেবল মাত্র আত্মহিতেচ্ছায় আত্মাকে পথে 
ন্যাসীরুত না করি, তবে অষ্টম আত্বাদরপর বলিয়া জন 
সমাজে অশ্রদ্ধার পাত্র, ও ক্ষমতা নত্বে ভ্রাত্গণের উদ্ধার সাধনে 
_ পরাত্বখ বলিয়। নিন্দার ভাজন হইব । যদিও আত্মা পণ করিয়া 
_ ভ্রাতাঁদিগের বন্ধন মোঁচনে কৃতার্ধত1 লাভ করিতে ন। পারি, 
তথাপি স্বয়ং দাঁস হইয়া আত্মনির্বশেষ ব্যবহার দ্বার। ভ্রাতু- 
বর্ণের নিকট বতসলতা -বন্ধন হইতে আত্বমোচন করিতে পারিব। 
আর জনন লাভ করিতে পাঁরিলে পরাভূত বস্তজাতে পুনরধিকাঁর 
প্রাপ্ত হইব + এবং বারংবারই যে আমার পরাজয় হইবে এরূপ 
কিছু নির্দিষ্ট নাই; অতএব এইবারই বিশেষ রূপে ভাগ্য 
পরীক্ষা করিব। এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কহিলেন, 
. রাজন্‌! এবার আমি আত্মাকে পণ করিয়া! খেলা করিব, ষদ্দি 
_ জয় লাভ করিতে পারি, তবে ভ্রাতৃগর্ণে ও বিজিত দ্রব্য জাঁতে 
_ পুর্বাধিকার প্রাপ্ত হইব; আর নিজিতি হইলে পবিত্র আত্বা 
দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাঁকিবে। শকুনি সম্মত হইয়া! দক্ষতা 
সহকারে আঁ বিক্ষেপ করিয়া! জয় লাভ করিলেন । রাজ! 
সুিষ্টির পরাভব বশতঃ আত্মার সহিত সমুদয় ব্বৃতি হারিয়া 
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নিস্তেজ হইলেন। কিন্তু জিগীষ। বৃত্তি তখনও তাহার হৃদয় 
অধিকাঁর করিফ্বা রহিল। যুধিষ্টির ভাবিতে লাগিলেন যে, 
যদি কোন বস্ত অজেয় থাকে, তবে তাহা পণ করিয়া আর 
একবার খেলিয়। দেখিতে পারিলে হয়। 

শকুনি সন্ত বদনে বিকসিতান্তঃকরণে ভাঁবিতে লাগিলেন 
যে আমার মনোরথ ও মন্ত্র নিদ্ধ হইয়াছেঃ এবং ভাঁগিনেয় 
দ্রিগের আশীতীত উপকার করা হইয়াছে ঃ প্রধান শত্রু দান- 
ভাঁবাপন্ন হইয়া তাহাদিগ্বের পদীনত হইয়াছে; কিন্তু শত্রুর 
প্রতি অহিতাঁচারের শেষ করিয়াঁও মনের শান্তি হয় ন1ঃ যতই 
অপকার কর! যায়, ততই মনে প্রীতি বাড়িতে থাকে । এক্ষণে 
এমন কোন অপকাঁর কর! কর্তব্য, যাহ! চিরকালের জন্য স্থায়ী 
ও কলঙ্ক রূপে খ্যাত হয় । জাতিগত ও ভা্যাগত অপকাঁর 


চিরস্থায়ী ও অনপায়ী.কলঙ্ক ; জাতিগত অপকার করিলে ৃ 


কুরুপাগুব উভয়, এক কুল জাত বলিয়া! উহা! উভয়ের কলঙ্ক 
হইৰে। অতএব তাহ! পরিত্যা করিয়া, পাঁওবদিগের বনিতা- 
গত অপকার করা বিধেয়। দ্রৌপদী পাগুবদিগের দাঁধারমী 
ভার্ধ]া, তাহার কলঙ্কে তাহাঁদিগের সকলের অপকাঁর হইবে, 
ভার্যার কলঙ্কে তাহারা জন নমাজে বন্কুচিত হইবে, মন্মীস্তিক 
যাতনাঁও পাইবে, তাহা হইলে আমারও মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হইবে। 
এইরূপ অবধারণ করিয়। হর্ষোৎফুল্প লোঁচনে কহিলেন রাজনৃ! 
কোনরূপ অজেয় বন্ত থাকিতে আত্মাকে পণে হাঁরিয়া অন্যাধ্য 
কার্য করিয়াছেন, এখনও তোমার আত্মনিক্ষ য়ের উপায় আছে। 
শান্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, আপদ হইতে আত্মত্রাণ ক্ষন্য ধন 
রক্ষা করিবে; ধন দ্বার1 ভার্ধ্যা রক্ষা করিবে? ধন দিয়াই 
হউক ব1 ভার্ধ্যা দ্বারাই হউক, আত্মরক্ষার্থ যত্ব করিবে। এক্ষণে 
তোমার ধন নাই, ভার্ধ্যা আছে, ভার্ধ্যার উপরেও ভর্ভার 
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প্রভুঙ্ব আছে: অতএব ভাধ্যাপণ করিয়। আত্মদাসত্  আোচনের, 
রা পাওয়। সর্ব] বিধেয় বোধ হইতেছে । 


- সুধিষ্টির শকুনির কথা৷ শুনিয়। দোলায়মান চিত হ ইয়েন, ও 


একবার ভাবিলেন আত্বত্রাণ না করা মহাপাপ; আর বার. 


' ভাবিলেন আত্মার অর্দাঙ্গ স্বরূপ জীয়া পণ করিয়া পরাজিত 
: হওয়া ত সামান্য পাঁতক নহে; সুতপ্রসবিনী সুরভি বিপন্ন 


 করিয়। ব্রাহ্মণ রক্ষার ন্যাঁয় বিষম শঙ্কট উপস্থিত? আর ন! 


করিয়াই বা কি করি। মঙ্গল পরম্পরার ভোক্তা ও ধর্ম পি 


পরম্পরা অনুষ্ঠাত। আত্ম! অবসন্ন হইলে সকলই ব্ববাঃ আর 


পরাঁয়ত্ত জীবন ধারণেরই ব! প্রয়োজন কি ! একবার ভাবিলেন, 


. পুরুষ দাঁসভাবাপন্গ হইলে, তদীক্ বনিতারও দাসীত্ব ভাব 


নি রর 


বিচার সঙ্গত, তবে তাহাকে কি বলিয়া পণ করিব। আর বার 
. ভাবিলেন পণ প্রধান কার্ধ্, অঙ্গীকার বাঁক্যের উপর ও 
বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়! থাকে। ভ্রৌপদীকে পথে 
.. অঙ্গীকার কর] হয় নাই, এই কারণে দৌপদী পরাজিত হন 
_ মাই; আঁরও ভ্রৌপদদীকে পণবদ্ধ করিলে অপর ভ্রাতৃজায়ার? 


নিক্ষৃতি পাইতে পারিবেন $ হয়ত সৌভাগ্যক্রমে বিজিত 


_ তাবৎ বন্তরও উদ্ধার হইতে পারে ; অতএব এ স্থযোগ পরিত্যাগ 
. ক্ষরা কর্তব্য নয়! 


এই সময়ে শকুনি কহিলেন ধর্পরাঁজ ! আর চিন্তা করি- 


 তেছেন কেন? আত্মার মোচন অবশ্য কর্তব্য, না করিলে 
ধর্দের নিকট সাঁপরাধ থাকিতে হয় ; চিরকাল ধর্মের সেবা 
করিয়া আমিতেছেন, এক্ষণে আপদ সময়ে ধর্মকে হতঅদ্ধ 
- করিতেছেন কেন। কতকগুলি এরূপ কর্ম আছে, যে সন্ত্রীক 
* ভিন্ন তাহার সম্যক অনুষ্ঠান হয় না৷ ১ ভা্ধ্যা সেই র্ান্ুষ্ঠানে 
. ষহ কারিনা বিয়া তাহারনাম, নি). শাজের শীমাৎা 
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জানিয়া যখন ভাঁ্ধ্যা পণ করিয়া! আত্মনিষ্কৃতির চেষ্টা করিতেছেন 
না, তখন আপনার নিকট ধর্শের গৌরব অপেক্ষা সহধর্িণীর 
গৌরব অধিক | ভ্ত্রৈণ পুরুষই সর্ধাপেক্ষা পত্রীর মান অধিক 
করিয়া থাকে; এবং তাহার বিনা সম্মতিতে তাহার বিরুদ্ধে 
কোন কার্ধ। করিতে পারে না। যদি আপনি কর্তব্যানুষ্ঠানে 
ভীত হইগ্। থাকেন, তবে তাহার মত জানিয়া পণ পাব্যস্ত 
করুনঃ নয় চিরকাল আত্মাকে দানন্ধ শ্ৃঙ্থলার নিবদ্ধ রাখুন ) 

রাজ" যুরধিষ্টির শ্রীড়ায় এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন বে, শকুনির 
কপট ভ্রীড়া একবারও ধরিতে পারেন নাই + বারংবার পরাজয় 
নিবন্ধন এক্সপ কুপিত হইয়াছিলেন ঘে, তাহার বিবেক শক্তি 
একেব'রে ভিরো্ত হইয়াছিল; তাহাতে আবার শকুনির 
অসহ্য বাক্য যন্ত্রণায় এরূপ অস্থির হইলেন যে, একেবারে 
কিস্বর্তব্যবিমুড় হইয়া পাগুবদিগের নাঁধাঁরণী নহ্ধর্ষিণীকে পণ 
করিলেন । 

দ্রৌপদীপণ শুনিয়া সভানীন বদ্ধ মহোদয়ের রাজা হুধি- 
টটিরকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন; ভীম্ম দ্রোএ প্রভৃতি মহোঁদয়- 
গণের দেহ হইতে স্বেদ-সলিল নির্গত হইতে লাগিল : বিছুর 
অবনত মস্তকে পরিধাঁম চিন্তা করিতে লাগিলেন; কর্ণ ছুঃশাঁদন 
প্রভৃতি ভুর্স্যোধনহিতৈষীরা শকুনির পাশক বিক্ষেপের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া রহিলেন; ছুর্য্যোঁধন দ্রৌপদী বিজিত হইলে, 
যাহা করিতে হইবে, তাহা ভাবিতে লাগিলেন; অন্ধরাঁজ।? জয় 
হইল কি, জয় হইল কি, বলিয়া পরিতন্থ লৌকদিগকে বিরক্ত 
করিতে লাগিলেন । এমন অময়ে শঠ শিরোমণি শকুনি এই 
জিতিলাম বলিয়া কৌশল-ত্রমে অক্ষ বিক্ষেপ করিল; অক্ষ, 
অনুকুল দৈবের ন্যায় তাহারই জয় লাভ করিয়া দ্রিল। শকুনির 
জয় ঘোঁষণা শুনিয়া কুরুপক্ষ বিকসিতানন, এবং পাঁগুবপক্ষ 
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জীনবদন হইলেন । তৎকাঁলে সভা, একদিকে বিকঘিত কুমুদ 
ও অপর দিকে মুদ্িতকমল সায়ংকালীন বরনীর শ্ীধারণ 
করিল। | 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ছুষ্োৌধন মাতুলের জয় শুনিয়া, সশ্মিত বদনে গর্বিত-বচনে 
কহিলেন, বিছ্ুুর ! তুমি শীঘ্র পাঁগুব-গ্রণয়িণী যাঁজ্ঞষেনীকে নভাঁয় 
আনয়ন কর $ দুর্ভাগা দ্রৌপদী এক্ষণে দাশীর মত আগাদিখের 
পরিচর্যা করুক । বিছুর ঘক্কোধে কহিলেন, অরে মৃঢ় । তুমি 
মরণোন্ুখ হইয়া এরূপ ছুর্দাক্য বলিতেছ; শুগাল হইয়া দিংহকে 
কোপিত করিতেছ + কাল-ভূজঙ্গ তোমার অশীপে রহিয়াছে, 
তাহা তুমি অবগত নহ। দ্রপদ-রাঁদ-নন্দিনী দাদী হইবার 
যোগ্য নহেন; রাঁজ। বুিষ্টির তাঁহাকে পণ করিবাঁর উপযুক্ত 
নহে তুমি দ্যতচ্ছলে অর্বা-নাঁশক বৈর উৎপাদন করিয়াছ। 
রোগী যেমন নিষেধ না শুনিয়া, কুপথ্য ঘেবন করিয়া জীবন 
নাশ করে, তক্রপ তুমিও উপদেশ বাঁক্য না শুনির। দ্যুতচ্ছলে 
আত্ম-নাশের পথ পরিষ্ৃত করিয়াছ। মর্ম পীড়াকর কথ! 
কাহাকেও বলা উচিত নহে, যাহাকে লক্ষ্য করিয়। ছুর্বাকয 
বলা হয়, সেই যে কেবল বিরক্ত হয়, এরূপ নহে, শ্রোতৃবর্গও 
বক্তার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, এবং ভাহাঁকে গর্কিত বলিয়া 
মনে করে; এবপ ছুর্ধাক্য প্রয়োগে তোমার কিছুমাত্র উপকাঁর 
নাই, বরং অপকারেরই জস্তাবনা। জ্ঞাতির সহিত সন্ভাঁব 
থাকাই ভাঁল, অবভ্ভাব ঘটিলে অনেক অনর্থ ঘটে ; জ্ঞাতি- 
বিরোধ দুর্ভাগ্য বশতঃ টিয়া থাকে; জ্ঞাতি-কলহ হইতে 
না হইতে পাঁরে, এমন অপৃকাঁরই নাইঃ এক পক্ষের উন্মলন 
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না| হইলে জাতি বিরোধের নিরৃভি হয় না, অতএব ক্ষান্ত হও» 
আমার উপদেশ শুন, পাগুবদিখের মহিত ঘৌহার্দবদ্ধন কর; 
পরিণামে মুখী হইতে পারিবে । 

দুর্য্যোধন কহিলেন, নির্লজ্জ বিদুর ! তোমার কিঞ্িন্সাত্র 
ধর্মভয় নাই; ভুমি পালিত হইয়া প্রতিপালকের নিন্দা কর, 
ইহা] অধন্ বলিয়। জাঁন না। কথার ভাঁবভঙ্গী দেখিলে তাহাকে 
শত্রু বা মিত্র বলিয়া বুঝা বায়; রমনার দোঁষগুণে মানবকে 
অমিত্র বা মিত্র বলিয়া জানা বায়; তৌগার দুষ্ট রমনা তোমার 
দুষ্ট-ম্বভাঁব ব্যক্ত করিয়া দিতেছে । তুমি আমাদিগের হিত 
দেখিতে পার না; নর্ধদ। পাগবদিণের হিতচিন্তা কর; তাহা- 
দ্রিগের অনিষ্ট দেখিলে তোার কষ্ট হয়ঃ তোমার নিকট পরা- 
মর্শ বা উপদেশ লইতে চাই না; অতঃপর তুমিও পরুষোক্তি 
ঘ্বারা আমাদিগকে অবমাঁনন। করিও না। এই প্রাকারে 
বিদুরকে তিরস্কার করিয়া! সভাস্থ প্রাতিকামীকে কহিলেন, 
প্রাতিকাশি ! তুমি শীত্র দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন কর; 
গাগুব হইতে তোমার অগুমাত্র ভয়ের বস্তাবন! নাই। বিছুর 
ভয় প্রযুক্তই আমাকে এপ কহিলেন ; বিশেষতঃ উনি আমা- 
দিগের উন্নতি দেখিতে পারেন না। দারথী প্রাতিকামী 
ভুর্ষ্যোধনের অনুজ্ঞাক্রমে দ্রৌপদীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । 
যাইবার সময় প্রীবা ভঙ্গ পূর্বক যুধিষ্টিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ধিনি জন্মাবধি কাহাকেও বিদ্বেষ 
করেন নী বলিয়া, অজাতশক্র নামে অভিহিত হইয়াছেন,_বিনি 
আজন্ম নত্য ভিন্ন মিথ্যা বলেন নাই, এজন্য নত্যসঙ্গর নামে 
বিখ্যাতি হইয়াছেন,ধিনি ধর্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন কখন অধর্মের 
সেবা করেন-নাঁই, এজন্য ধর্ম্মরাঁজ উপাধি লাভ করিয়াছেন, 
পিনি এখনও কপট-দ্যুতে প্রতারিত. হইয়া ধন্মবোধে সর্বন্থ 
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পরিত্যাগ করিয়াছেন, হায় ! আমি এমনই হতভাগ্য যে, সেই 
মহাত্বার অপ্রিয় কার্ধ্য করিতে চলিলাম। কি কষ্ট! সেবা কি 
চিদ্ব-সস্তাপিনী বৃত্তি! সেবকের ধর্্মাধন্ম বিচাঁরণা করিয়া 
চলিবার যোগ্যতা নাই; প্রভুতা তাহার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া 
রাখে। প্রভুর আদেশই তাহার গুরপদেশ। ইত 
অম্পাদনই তাহার কর্তব্য কর্ম ও ধর্্মাচরণ | 
দ্রৌপদী প্রমোদবনে রাঁজমহিলাগণে পরির্ত হইয়া 
বিবিধ কথ গুনঙ্গে সুখে নময় ক্ষেপ করিতেছিলেন | মহিলাগণ 
তাহাকে আগ্রহনহকারে জিজ্ঞানা করিলেন, মহিষি ! এই সকল 
অদৃষ্ট-পুর্ব অপুর্বব বঘন ভূষণ কোথায় পাইলেন? দ্রৌপদী কহিলেন, 
আর্য ! এই বনন ও আভরণ রাজস্ুয়বজ্ঞকালে দিকৃপাঁলেরা 
অনুকম্পা করিয়া অর্পণ করিয়া ছিলেন। খাগুবদহনে পরিতৃপ্ত 
ছতাশন এই বসন প্রদান করিয়াছিলেন; ইহ1| জলে জীর্ণ ও 
অনলে দগ্ধ হয় না; ইহাঁর আরও আশ্র্ধ্য চমৎকারগুণ এই যে, 
ইহা অঙ্কে আরৃত থাকিলে, আহ্বত হয় না; এবং আক হইলে 
ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। এই যে মণিময় কণ্ঠভূষণ ইহা! ধনেশ্বর 
কুবের উপায়ন রূপে অর্পণ করিয়াছেন) এই অল্লান অরবিন্দমালা 
ইহা জলেম্বর বরুণ উপটৌকন দিয়াছেন; এই রত্বময় নাগহার 
ইহা নাথেশ্বর অনন্ত উপহার দিয়াছেন; এই হীরক খচিত কুগডল 
দেবেশ্বর আখগল যৌতুক দিয়াছেন ; আর এই পদ্মরাগ্ন-জড়িত 
হরিম্মণি-গুশ্ফিত কবরী-বন্ধন রাঁক্ষসেশ্বর বিভীষণ প্রদান করিয়া- 
ছেন। আর আর আভরণ রাজ্যের উত্কুষ্ট দ্রব্য বলিয়! রাজগণ 
অর্পণ করিয়াছেন। 
দ্রৌপদী এইরূপে নৌভাগ্য গর্ব করিতেছেন, এমন সময়ে 

গ্রাতিকামী উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দ্রুপদ-রাঙ্গ-নন্দিনি ! 
দাদজন আজ্ঞাবহ প্রভু যাহা! আদেশ করেন। দাঁর তাহ! ভাল 
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মন্দ বিবেচনা ন1 করিয়! সম্পাদন করিয়া থাকে । আমি যখন 
দাসভাবে নিযুক্ত হইয়াছি, তখন আমাকে স্বামীর নিদেশ 
সম্পাদন করিতে হইবে ও প্রভুর আদেশ একাস্ত কঠিন ও নিতান্ত 
অপ্রিয় হইলেও আমার তাহা বিচার করির। কার্য করিবার 
সামর্থ্য নাই, অতএব দেবি ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, 
তাহা গভুরুত মনে করিয়া আমার অপরাধ মাজ্জনা করিবেন । 
মহিষি ! আজি সভায় যে বিষম ছুর্ঘনা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতে 
আমার কঠরোধ হইয়া আসিতেছে । রাজ] যুধিষ্টির দ্তক্রীড়ায় 
তোমাকে পণ করিয়! ছিলেন + রাজ? দুর্ষেযাধন তোমাকে জয় 
করিয়। লইয়াছেন। এক্ষণে তোমাকে রাজা ভুর্য্যোধনের 
ভবনে কিস্করীর কার্ধ্য করিতে হইবে; আমি তোমাকে রাজ- 
সভায় লইয়া যাইতে আনিয়াছিঃ এই মহারাজের নিদেশ। 
অনেক ভৃত্য নমীপস্থ থাকিতে আমি হতভাগ্য বলিয়া! এই অবি- 
চার্ধ্য কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে । এই বলিয়। 
বদ্ধাঞ্জলি পুর্বকক দণ্ডায়মান রহিলেন । দ্রৌপদী শুনিব! মাত্র 
বিন্মিত! হইলেন, এবং ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়! কহিলেন, 
স্ুৃতনন্দন ! আমার বোধ হইতেছে, ভুমি প্রলাপ বাক্য কহিতেছ। 
আবহমান কাল পর্যযজ্ত কোন রাজপুজ্র ত ধন্মপত্বী পণ করিয়া 
ক্রীড়া করেন নাইঃ ধর্দ্মরাঁজের পণ রাঁখিবার কি অন্য কোন 
বস্ত ছিল.না ? 

প্রান্ডিকামী কহিল, রাজনন্দিনি ! ধর্মরাঁজ, মণি-মুক্তা স্বর্ণ 
রজত-বাঁহন-যান, ভূলম্পত্তি অবধি পণ করিয়া! হারিলেন, পরে 
জতুবর্গকে, অনন্তর আপনাকে পরিশেষে তোমাকে পণ করিয়া 
পরাজিত হইলেন £ এক্ষণে তোমরা সকলে মহারাজ ছুর্ষ্যাঁ- 
ধনের অধীন হইয়াঁছ ; ক্ষত্রধন্ীসুনারে তোমাদের সকলের 
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কামীমুখে পথের কথা শুনিয়া, গ্রত্যুৎপন্নমতিত্ব পুর্বক কহিলেন, 
সুতনন্দন ! তুমি প্রতিগমন করিয়া সভাস্থ ধর্্মরাজকে জিজ্ঞানা 
করিয়া আইন, তিনি অগ্রে আমাকে, কি আপনাকে, দূযুতে পণ 
করিয়া পরাজিত হইয়াছেন, এই ব্ৃতীম্ত জানিনা) আনিয়া 
'আমাকে লইয়া! যাইও ; যদি তিনি অশ্রে আমাকে দৃযুতমুখে 
অর্পণ করিয়া থাকেন, তবে আমি তথায় উপস্থিত হইব। 
ধর্্মরাজ প্রাতিকামি-সুখে দ্রৌপদী বাক্য শ্রবণ করিয়! ক্ষণ- 
কাল নিম্পন্দভাবে রহিলেন ; তাহার পরেও তাহার মুখ হইতে 
কোন কথা নিঃহৃত হইল না; তখন ছুর্দ্যোধন কহিলেন, ওহে 
প্রাতিকামি ! ভুমি দ্রৌপদীকে এখানে লইয়া আইন, যদি 
তাহার কোন জাপত্তি থাকে, তবে সে সভায় আরিয়া তাহার 
মীমাতনা করিয়া লউক। বভান্থ সমস্ত লোক তাহার ও যুধি- 
ষ্টিরের প্রশ্ন শুনিয়া মীমাংনা করিয়া দ্রিবেন। প্রাতিকাধী 
যে আজ্ঞ। মহারাজ বলিয়া, চিন্তাঁপরায়ণ! দ্রৌপদী সমীপে 
উপস্থিত হইয়া! কহিল, রাঁজনন্দিনি ! ধর্্দরাঁজ কোন উত্তর 
করিলেন নাঃ মানধন ছুের্াধন তোমাকে সভায় লইয়া াই- 
বার নিমিত্ত, আমাকে পুনর্ধার পাঠাইয়াছেন, আমার প্রতি যে 
অনুজ্ঞ। হইয়াছে, তাহা! নদাচার লেকাচার ও কুলাঁচার বিরুদ্ধ) 
ইহাতে বোধ হইতেছে যে, অদ্য হইতে কুরুকুল নিশ্ম'ল হইবার 
লক্ষণ হইয়া! উঠিল। দ্রৌপদী কহিলেন দৈবদুবিপাক বশতঃ 
এরূপ ঘটন] ঘটিয়াঁছে | যাহ? হউক, ধর্মই সাঁর পদদীর্ঘঃ আসর] 
নেই ধর্ম রক্ষা করিব; ইহাতে আমার ভাগ্যে যাঁহা ঘটে ঘটুক, 
তাহাতে ছুঃখ বোধ করিব না) ধন্মপথে চলিলে যদি লজ্জ! 
পাইতে হয়, তাহাতেও খেদ নাই? স্গুতনন্দন ! ভুগি পুনর্দার 
সভায় উপস্থিত হইয়া সভাঁদ মঙোদয়দিগ্কে আমার প্রাঙ্মের 
শীমাৎদা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস? আমি ভাহাদিগের উপদেশের 
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বশবর্তিনী-হইয়া চলিব আমি দ্রপদ রাঁজাঁর কন্যা মহারাজ 
পাঞ্জুর বধু, এবং মহাবীর পাওুবদিগের সহধর্ষ্িণী বলিয়া, তীন্ম 
প্রভৃতি মহারথাধিষ্টিত সভার উপস্থিত হইতে লঙ্জ1 বা অৰমাঁনন1 
বোধ করিব না। ্‌ 
অনন্তর প্রাতিকাঁমী দ্রৌপদীর প্রশ্ন মভ্যবমীপে আবেদন 
করিয়? কহিল, মহান্থভবগণ ! পরাজিত রাজ। বুধিষ্টির দ্রৌপ- 
দীকে পণ করিতে অধিকারী কিনা? এবং তত্রুত পণে 
দ্রুপদ-দুহিতা গুরুত পরাঁজিতা৷ কিনা ? এই প্রশ্নের মীমাং্য। 
খুনিয়া, দ্রপদ-তনয়া নভাঁয় আলিবেন। আঅভ্যগণ গুনিয়া 
অধোবদন হইলেন» এবং ছুর্যোধনের শাসন ভয়ে কেহ কোন 
তর করিলেন ন1। তখন ধর্্মরাজ দুরাচার দুর্য্যোধনের 
দুরভিনন্ধি বুঝিরা দ্রৌপদীর নিকট দৃত পাঠাইয়া, বলিরা 
দিলেন যে, রোদন পরাযণা দ্রৌপদী শ্বশুর সমীপে সমাগতা 
হউনঃ তিনি কুলত্ত্রী বলিঘা সভায় উপস্থিত হইতে যেন 
কুঠিতা নাহন। দূত দ্রৌপদী ভবনে প্রস্থান করিল; 
পাগুবগণের মুখ ল্লান হইয়া! উঠিল । দুর্য্যোধন দাঁসভাবাপন্ন 
যুিষ্টিরের কথায় ম্বগৌরবের হানি বিবেচন! করিয়া, তর্জন 
পুর্বক প্রতিকামীকে কহিলেন * তুই শীদ্্ দ্রোপদীকে আমার 
অমক্ষে লইয়া আয়; তাহার যাহা আপত্তি থাকে, আমিই 
তাঁর মীমাংসা করিয়া দিবঃ দূতের কথাক্রমে তাঁহার 
এখানে আঁপিবাঁর প্রয়োজন দ্রেখা যাইতেছে না । প্রাতিকাঁমী 
কুলাচারাভিজ্ঞ, কুলাঁচাঁর রক্ষার নিমিত্ত বভানফ্ষাণকে পুনর্ধার 
জিজ্ঞাবিল, মহোঁদয়গণ ! জিজ্ঞাসিলে, আঁমি ভ্রৌপদীকে 
কি বলিব । ভুর্যোধন শুনিয়া আরক্ত নয়নে বিরক্ত বদনে 
প্রাতিকামীকে তর্জন করিয়া, ছুঃশাননকে সম্বোধন পুর্ঘক 
কহিলেন, ভ্রাতঃ! প্রাতিকামী লঘুচেতা ক্ষুদ্রাশয়,। ভীমের 
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ভয়ে কেবল ছল করিয়া অপেক্ষা করিতেছে | তুমি আমার 
উপযুক্ত অনুজ; আর দানস্থাঁনীয় পাগুবদ্দিগকে অগুমাত্র ভয় 
কর না; অতএব তুমিই সেই কিস্করীকে আমার সমক্ষে আন- 
য়ন কর? দাসীর আপত্তি কি শুনিবার যোগ্য? তাহার . 
আপত্তি শুনিতে হইলে তাঁহাকে প্রশ্রয় -দেওয়৷ হয় । 

ুর্দ্দ ছুঃশানন ভ্রাতৃনিদেশ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত 
হইয়া, ভ্রৌপদীভবনে প্রবেশ পূর্বক কহিল, অয়ি দ্রৌপদি ! 
তোমার স্বামী তোমাকে পণ করিয়া হারিয়াছেন, এক্ষণে তুমি 
আর তোমার স্বামীর অধীনা নও । আমাদিগের 'বশবর্তিনী 
হইয়াছ £ অতএব তুমি সভায় উপস্থিত হইয়1 রাঁজা দুর্ষেযাধনের 
পরিচর্যা কর । দ্রৌপদী ছুঃশীসনের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার 
ভাঁবভঙ্গী দেখিয়। ধতরাষ্ট্ের অঙ্গনাগণ মধ্যে ধাঁবমানা হইলেন | 
দুদ্ধর্য ছুঃশানন তর্ন করিতে করিতে তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 
ধাবমান হইয়া, তদীয় কেশ পাশ গ্রহণ করিল; এবং বেপমানা 
রোরুদ্যমানা ও জড়প্রায়া পাঞ্চলীকে আকর্ষণ করিয়া সভা- 
সমীপে আনয়ন করিতে লাগিল। দ্রৌপদী বাষ্প গদ্‌গদ্‌ স্বরে 
কহিতে লাগিলেন, ছুঃশাসন ! আমি কুলাঙ্গনা, আমাঁকে 
সভামণ্ডপে লইয়া যাইওন1। দুরাত্মা! ছুঃশাঁদন আরও দুঢ়রূপে 
কেশীকর্ষণ করিয়া কহিলঃ যখন দ্যুতে তোমায় জয় করিয়াছি, 
তখন তোমার প্রতি দাঁনীবৎ ব্যবহার করিব$ দাগীর সভা- 
গ্রাবেশ মানহাঁনিকর কি? এই বলিয়া সনাঁথা দ্রোপদীকে 
অনাথার ম্যায় আকর্ষণ বিকর্ষণ ও অবক্ষেপণ দ্বার] ক্লেশ দিতে 
লাগিল । এবং কেশে ধারণ করিয়া একেবাতর সভ]1 মধো 
আনয়ন করিল । 

ভীম দুঃশাসনের অত্যাচার দেখিয়া কুপিত হইয়া! উঠিলেন। 
এবং অগ্রজের অনুমতি পাইলে দুর্কিনীত ছুঃশালনকে সমুচিত 
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শাস্তি প্রদান করিবেন,েই অভিপ্রায়ে বারংবার জ্যেষ্ঠের প্রতি 
উপ্রদৃষ্টি পাত করিতে লাগিলেন। যখন অগ্রজের অগুমাত্র 
ইঙ্ষিত বুঝিতে পারিলেন নাঃ তখন মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন যে, পিঞ্জরবদ্ধ শার্দলের সমক্ষেই শৃশাঁল ব্যাত্রীকে : 
পরাভব করিয়া জীবিত রহিল; ম্বগেক্রমহিষী কেশরীর 
লমক্ষেই স্বগারাতিজীলে আক্রান্ত হইল, পঞ্চাস্যের কণ্ঠভূষা 
জটায় মুষিক লাঁগিল। আর কেহ ভীমের ভয় করিবে না, 
আর কেহ জ্যেষ্ঠের বশবর্ভী থাকিবে নাঃ ভার্ধযাও আর ভর্তার 
বল করিবে না; ভর্তীও আর ভার্ধ্যার রক্ষণে প্রয়াস পাইবে 
নাঃ আর যেন কনিষ্ঠ জন্মায় না; আর যেন পরাধীনের 
শরীরে শক্তি থাকে ন1। এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে ভীম লোহিত- 
লোচন মুদ্রিত করিয়া, মস্তক অবনত করিতে লাঁণ্নিলেন, কিন্তু 
ক্রোধাবেগ, তাহার অবনত-শির মধ্যে মধ্যে উন্নত করিয়া! 
দ্রিতে লাঁখিল। 
তখন আলুলাঁয়িত-কেশণ, গলিত-বেশ! দ্রপদদুহিতা কেশাঁ- 
কর্ষণে নিতান্ত নিপীড়িত! ও একান্ত কুপিতা হইয়া কহিতে 
লাগিলেন, এই মভাসদনে বহুদশ্শী বহুল গুরুজন নিষপ্ন আছেন) 
এস্থলে আমার কথা না কহাই উচিত; কহিলে কুলাঁক্গনা- 
বিরুদ্ধ কার্ধ্য করা হয়; যখন আগার ক্লেশ দেখিয়া কেহই 
কিছু বলিতেছেন না, তখন আমি কথ] ন। বলিয়াই বাকি করি। 
বিচার প্রার্থনায় সকলকেই সভায় উপস্থিত হইতে হয়ঃ আমি 
অর্থিনীভাবে বিচার প্রার্থনী করিতেছি । মহোদয়গণ ! আশার 
গ্রন্মের কি মীমাংসা! করিলেন ? দেখুন, এখনও ছুরাত্বা আমায় 
আকর্ষণ করিতেছে । রে ছুরাঁশয় ছুঃশাঁন ! তুই আমাকে 
সভামধ্যে ক্লেশ দিতেছিস্‌্, তের এখনই সর্কনাঁশ ঘটিবে ; 
ভুই নীর-পত্তীর অবমাননা করিতেছিল্‌, ইহাঁতেই তোর কাল 
৪ 
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নিকটস্থ মনে করু$ঃ তুই কালভুজক্ষের শিরেমণিতে হস্ত 
দিয়াছিস্‌, বিষম বিষে জীর্ণ হইয়া যাইবি; তুই হুতাশনের 
শিখ। স্পর্শ করিয়াছিস্‌, এখনই দঞ্ধ হইয়। যাইবি$ তুই অবলার 
লঙ্জা-ভূষণ অপহরণ করিতেছিষ্‌্, এ অপরাধের সমুচিত দণ্ড 
অবশ্যই পাইবি; ধর্মরাজ ধর্মপথ অবলম্বন করিয়। রহিয়াছেন 
বলিয়া, তোর অধন্মাচরণ বীর পুরুষের সহ্য করিবেন না 1. 
তোর এই অন্ঠায়াচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যখন কুরু- 
বংশীয়েরা নিষেধ করিতেছেন না, তখন বোধ হয়, তাহাদেরও 
এবিষয়ে অনুমোদন আছে; হায়! কুরু-বংশীয়দিশের দয়। 
নাই, ধর্ম নাই, লোক লজ্জার ভয়ও নাই, এবং কুল-কলক্কের 
আশঙ্কাও নাই; ভরত-কুলে কি কুল-ধর্্ের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ? 
ভরতবংশীয়ের। কুলাচার বিরুদ্ধ কুলম্ত্রীর কেশাকর্ষণ দেখিয়। 
বাক্য ব্যয় করিতেছেন না । হকি কষ্ট ! এসভায় কি ক্ষত্র- 
ধর্মের মর্জ্ঞ কেহ নাই ? নিরপরাধিনী মহিলার কেশাকর্ষণ 
দর্শন কর1 কি ক্ষত্রধর্ম 2 না অন্তায়াচার দেখিয়। তুষ্ষীস্তাব 
অবলম্বন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম? যাহাঁদিগের বাহুবল আর্থত্রাণের 
নিমিত্ত নিরূপিত থাকে, তাহাদ্িগের কি নে বাইবল নাই? 
শীড়িতের পীড়া নিবারণ করে বলিয়া, যাহার। সার্থক ক্ষত্রিয় 
শব্ষে অভিহিত হইয়া! থাকে, তাহাদের কি সে কার্ধ্যও নাই ? 
এখাঁনে অনেক বয়োরদ্ধের! সভাসীন হইয়া সভার শোভা বর্ধন 
করিতেছেন ; সুবিচার হইতেছে না, ইহাঁতে কি নভার প্রীহানি 
হইতেছে ন।? ন। অকারণে মভালদনে অবলার প্রতি অসদাচরণ 
হইতেছে, ইহাতে সভার গৌরবের লাঘব হইতেছে না ? মহারথ 
ভীম্ম, মহাতেজ। দ্রোণাচার্ধ্য, মহামতি বিছুর প্রভৃতিও যখন 
সত্হীনের মত, হীনপ্রতাঁপের মত, লোকবিদ্ধিষ্ট ব্যবহারবিরুদ্ধ 
সমাজ বিগর্হিত অনদাচারে উপেক্ষা করিতেছেন । তখন বুঝি- 
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লাম, পীড়িতের কাতরধ্বনিতে বধির হওয়াই এই সভাঁসদের 
লক্ষণ | এইরূপে আক্ষেপ করিয়া, কোপকম্পিতকলেবরা 
বীর-বনিতা সজল-নয়নে ভর্তৃগণের প্রতি দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । পাগুবেরা দ্রৌপদীর কাতরবীক্ষণে যেরূপ ব্যথিত 
হইয়াছিলেন, গতসর্বন্ব হওয়াতেও তাহাদের তাদ্বশী মনংশীড়া 
হয় নাই। 

দুঃশাসন পাগুবদিগকে বিষগ্ন দেখিয়া এবং দ্রৌপদীর কথ! 
শুনিয়া ক্রৌধান্ধ হইয়। দুঢ়রূপে ভ্রৌপদদীর কেশাকর্ষণ করিল, 
এবং তাহাকে দাপী দাদী বলিয়া! উচৈঃম্বরে হাস্ত করিতে 
লাগিল । কর্ণ তাহাকে বাঁনন্দে প্রোৎ্সাঁহিত করিতে লাখিলেন+ 
শকুনি তাহার অশেষ প্রশংসা করিলেন ) ছুর্ষোধন তাহাকে 
সাধুবাদ দিলেন | 

পতিপরায়ণা পাঞ্চাল-তনয়া, কর্ণের কঠিন বাক্য শ্রবধ 
করিলেন ; সভাঁতল হইতে দুর্্মতি ছুঃশাসনকে উঠিতে দেখি- 
লেন। ক্রোধ, লজ্জা ও ভয়ে সতীর বদন বিবর্ণ হইল । একবার 
সভাদদ্গরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, সকলেই নীরব । পতি- 
গণের প্রতি চাঁহিলেন, তীহারাও অধোবদন | ক্ষণকাঁল স্তব্ধ 
ভাবে রহিলেন; একবার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ; 
নয়ন-যুগল অশ্রজলে প্লাবিত হইল$ কোপে ক্ষোভে এবৎ ভয়ে 
দুঃখে সত্বীর হুদয় আকুল হইয়া উঠিল * মনস্তাপের আর সীম! 
রহিল না। তখন তিনি মনের বেদনা আর সহ করিতে ন। 
পারিয়। করুণম্বরে কহিতে লাখিলেন, হাঁয় ! আমার কপালে 
কি এতই ছিল। অবলা কুলবাঁলার বিপদ উপস্থিত; সম্মুখে 
বীরগণ+ সন্গিকটে রক্ষাকর্তণণ। সকলেই রক্ষা করিতে 
বিমুখ । অপরিচিত। কামিনীর ধর্মের বা মানের হানি সম্ভাবন। 
দেখিলে, পুরুষার্থ বিশিষ্ট পুরুষ মাত্রেই করুণাপরবশ হইয় 
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তাহার রক্ষার নিমিত্ত দ্র করে। এখানে আতীয় শুরেন্ররদ 
নিষ॥ আছেন; তীহারা আমার জন্য একটী মুখের কথাও, 
বলিতেছেন না! । যিনি ধর্দ্দের অসুরোঁধে দার-পরি গ্রহ করিতে 
বিরত; এবৎ ধর্দ্্বারে কুলনারী বলিয়া আমাকে রক্ষা 
করিতে বাধ্য; যে পরাক্রমশালী গুরু অন্যাঁয়াচরণ দর্শন 
করিলে দ্বিজকুলোচিত কোপে অগ্রিতুল্য হন; তাহারা যাহাকে 
আপন কন্যার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাহাঁরই অপমান ও ধর্্মনাশ 
সমীপবর্তী দেখিয়াও কেন নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন? 
বাহাঁর। এ দীন দুঃখিনীর সহিত পরিণয়স্ুত্রে বন্ধ হইবার সময় 
আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া- 
ছিলেন, তাহারাঁও কি দানসীরে বিস্বত হইলেন? ধর্ধমরাজ কি 
ধর্ম ভুলিলেন? যিনি শ্বয়খবর সভায় একাঁকীই লক্ষ রাজার 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অভয় দিয়াছিলেন+ তিনি কি অধী- 
নাকে পরিত্যাগ করিলেন ? বাহার পরাক্রমে মহাশুর বকাস্থুর 
নিহত হইয়াছে, হিড়িশ্ব রাক্ষম পঞ্চত্ব পাঁইয়াঁছে, বাহার প্রতাপে 
রাজান্তক জরাপন্ধ নিধন পাইয়াছে, তাহার বলবীর্ধ্যও কি 
সহনা অন্তহ্িত হইল? আতীয়ঘ্ব ক্ষত্রিয়ত্ব নকলই কি বিলুগ্ড 
হইল? এই ক্ষত্রিয় সমাজে কি এরূপ একজন ক্ষত্রিয় নাই, যিনি 
বিপন্ন রমণীর রক্ষা রূপ পুরুষধন্ম পালনে অগ্রনর ? হায়! 
অগ্নিকি তেজোহীন হইলেন? সুর্ধ্য কি নিপ্পতাপ হইলেন ? 
সকলেই কি আপন আপন স্বভাঁবমিদ্ধ গুণ বিসর্জন দিলেন? 
হা ধর্ম! দেখিয়া গুনিয়া ভুমি কি অবনীমগ্ডল পরিত্যাগ 
করিলে? স্বামীর নিকটে, আত্মীয়ের নিকটে, বীরের নিকটে 
আশ্রয়ের প্রত্যাশী নাই । তবে কাহার কাছে যাইব কাহার 
নিকটে দঙ্কটে শরণাপন্ন হইব? কেবা পরিত্রাণ করিবে? হে 
ভূত্ভাবন ভগ্ঘবন্! তুমিই দুর্ঘলের বল! দীনের সম্বল! 
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(মরাশ্রয়ের আশ্রয় ! তুমিই আশ্রয়দান কর সহায়তার জন্য, 
আয়ের জন্য, রক্ষার জন্য, আর কাহার কাছে ত্রন্দন করি ? 
ভুমি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। 

_ দহমান গৃহ যেমন একবার বায়ুবেগে প্রজ্্বলিত, আবার 
সলিল ধারায় নির্বাপিত হয়, মেইরূপ দ্রৌপদীর যন্ত্রণ। দেখিয় 
ভীমের ক্রোধ উদ্দীপিত, আবার জ্যেষ্ঠ-ভক্তি প্রদীপ্ত হওয়ায় 
উপশমিত হইতে লাখিল; যেরূপ পাঁপাঁচরণ ল্মরণ হইলে 
নাধুর হৃদয় সন্তপ্ত, পুনর্কার শান্তির উদ্রেকে শান্ত হয়, নেইরূপ 
ভীমের মন দুঃশাসনের কায দেখিয়া উত্তপ্ত, আবার জ্যেষ্ঠের 
বশবন্তি ভাবিয়। প্রশাস্ত হইতে লাখিল। এইরূপে ক্রোধবৃত্তি 
ও জ্যেষ্ঠ-ভক্তি পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইয়া ভীমকে ব্যাকুল 
করিয়া! ভূলিল; যেমন বটিকা প্রভাবে একদিকে প্রবাহিত নদী- 
গ্রাবাহ, বাত্যা বশতঃ বিঘুর্ণিত হয়, তদ্রপ অগ্রজানুরক্ত ভীমের 
অন্তঃকরণ ক্রোধ বশে বিকলিত হইতে লাগিল । ভীম একবার 
ভাবিলেন, অযথাচারী প্রিয়া-প্রহারীর মস্তক চূর্ণ করিয়া ক্রোধা- 
নল নির্বাণ করি £ আর বার ভাবিলেন, গুরুজনের অনন্ুমত 
সাঁহসিক কার্য করা কনিষ্ঠের কর্তব্য নয়; একবার ভাঁবিলেন, 
সভামধ্যে দারভিমর্ষণ নিতান্তই অসহ্য; আর বার ভাবিলেন, 
জ্যেষ্ঠের অনম্মত কার্ধ্য কনিষ্ঠের কদাচ বৈধ নয়; একবার 
ভাবিলেন, স্বামীর মমক্ষে পৃত্তীর পরাভিমর্ষ প্রাণান্ত ক্লেশকর 
ও একান্ত অযশস্কর ; আর বার ভাবিলেন, অগ্রজের অবাধ্যতা 
তদপেক্ষা ন্যুন নহে। এই প্রকারে ভীম সংশয়িতচিত হইয়া 
দ্রগুদলিত বিলেশয়ের ন্যায় একবার মস্তক উন্নত আর বার 
অবনত করিতে লাগিলেন । 

ভীম্ম সন্মেহ বচনে দ্রৌপদীকে কহিলেন, অয়ি কাতরে ! 
ধর্দ্যবিচাঁর আমাঁকে উভয় শঙ্কটে পাতিত করিয়াছে ) ধর্্মরাজ 
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অগ্রে পরাজিত হইয়া পরপ্রভুত্বে অনপিকাঁরিতা প্রযুক্ত তোমাকে 
পণ করিয়াছেন ঃ আর স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রভুত্ব আছে বলিয়! 
তোমাকে পণে অর্পন করিতে পারেন; এই উভয় পক্ষ তুল্য 
কক্ষ বিবেচনায় তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর করিতে সমর্থ 
হইতেছি না; যুধিষ্টির গতসর্বস্ব হইলেও কুষ্ঠিত হইবেন না; 
কিন্তু ধর্মের কিঞ্চিম্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাহার মনস্তাপের সীম! 
থাকিবে না। ধর্ম রক্ষা! করা ষেমন অতীব কর্তব্য, তদ্দ্রপ ধর্্- 
পত্তীর ক্লেশ নিবারণ করাঁও উচিত। আমি উভয় পক্ষ সাধনী 
কোন যুক্তি উদ্ভাবিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া, জড়প্রাগ্ন 
রহিয়াছি | 

দ্রৌপদী কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি কুরু পাগুবের পুজ- 
নীয়। আপনার মতে আমি যদি নিশ্চয়রূপে বিজিত] বলিয়! 
সাব্যস্ত না হইলাঁমঃ তবে ক্লেশভাঁখিনী কেন হইঃ কেনই ৰ। 
ছুরাচার দানী দাসী বলিয়া! উপহাস করে ? শ্ত্রীজাতি স্বামীর 
অধীন বলিয়া কি পরপুরুষের পরাঁভব সহ্য করিবে 2 না সভা 
মধ্যে লজ্জা পাইবে? এখনও ছুঃশাসন আমায় ক্লেশ দ্রিতে 
নিরত্ব হইতেছে নাঃ আমি কি ক্ষত্রিয়াঙ্ষণা নই ? আমার 
স্বামীর! ত ক্ষত্রতেজ পণে হারেন নাই! মে তেজের শিখা এখনও 
প্রজ্জবলিত আছে। রেছুরাত্বা ছুঃশানন ! এখনও নিবৃত্ত হ। 
তুই কেন বারৎবাঁর মরণাশয়ে যেই জান্বল্যমাঁন অশ্রি শিখায় 
পতঙ্গরৃত্তি অবলম্বন করিতেছিস্, এখনই ভস্ম হইয়া! যাইবি। 

বীরবনিতার সমুচিত-ব্চন পরম্পরা শুনিয়া ভীমসেন জুদ্ধ 
হইয়! কহিলেন, ধন্াত্বন্‌! দূ[তোন্ত্ত ব্যক্তিরা বারবনিতাঁকেও 
পণ করিয়া খেল]! করে ন, তাহার তাহার প্রতিও সদয় ব্যব- 
হার করিয়া! থাকে । তোমার ব্যবহার দেখিয়। ধর্মমভীরুতাঁর 
প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে+ সবর্ণ। সাধ্বী সহধর্টিণী পণ করা 
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ধর্্মভীরুতার লক্ষণ নহে। শান্ত্রকাঁরের1 কুলপ্রী কুলন্ত্রীর ভরণ 
পোঁষণার্থ অকার্ধ্যশত করিবার বিধি দিয়াছেন; কুলন্ত্রীকে 
ক্লে দিতে ব1 কলেশদাঁয়ক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিতে, কেহই 
ব্যবস্থা দেন না । কনিষ্ঠের উপর জ্যেষ্টের প্রতুত্ব আছে বলিয়?ঃ 
আমাদিকে ছুরোদরমুখে আহুতি দিয়াছেন, ক্তজ্ভন্য ক্ষোভ 
হইতেছে না । নীচাঁশয় কৌরবের! কেবল তোমার কর্্মদোষে 
জাতিমান স্বরূপ পাঁগওবমহিলাকে সভামধ্যে ক্লেশ দিতেছে, 
এজন্য আমি কুপিত হইয়াছি। তুমি যে হস্তে দূযৃতক্রীড়। 
করিয়াছ, আমি তোমার সেই হস্ত অশ্বি সংস্কত করিব । 

অর্জুন ভীমকে আর বলিতে ন। দিয়। পাস্ত্বনা বাক্যে কহি- 
লেন, ভীমসেন! কখন ত তোমাকে কোপ বশতঃ দুর্বাক্য বলিতে 
দেখি নাই) আমার বোধ হইতেছে, তুমি ধর্মগৌরব ন 
করিয়া শক্রর মনোবাঞ্। পুর্ণ করিতেছ» তুমি আর শক্রগণ 
মধ্যে জ্যেন্ঠ মহাশয়কে অবমাঁনিত করিও না, তিনি দ্যুতজিত 
ইইয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। রাজা ধতরাষ্ট অক্ষবিধান করিয়া 
আহ্বান করিয়াছিলেন; ক্ষত্র ধশ্ম অবশ্থা পালন করিতে হয় ঃ 
এই উভয় কারণে ধর্মরাঁজ দ্যুতে প্ররত্ব হইয়াছেন; বদ্যপি 
তিনি দ্যুতে নিরৃত্ব থাকিতেন, তাহ! হইলে ক্ষত্রসমাজে আমা- 
দ্িগের অযশ ঘোষণা হইত; যশোধনের1] যশ রক্ষার্থে পুক্র 
কলত্রাদি বাহ বস্ততে আস্থা প্রদর্শন করেন না; অধিক কি 
যশ রক্ষার জন্য তাহার! প্রাণও.পরিত্যাথ করিতে পারেন। 
ভীম, অর্জুনবাঁক্যের কৌন উত্তর ন। করিয়া! ক্রোধ ভরে মৌনা- 
বলম্বন করিয়া রহিলেন। 

তখন ধতরাষ্র-তনয় বিকর্ণ দুঃশাসনের দুর্দর্যভাব, দ্রৌপদীর 
কাতর ভাব এবং সভ্যগণের তুফীস্তাব অবলোকন করিয়। বলি- 
লেন, রাঁজন্যবর্গ! যখন আপনার? সভ্য আনন পরিগ্রহ করিয় 
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সভার শোভা সাধন করিতেছেন, তখন বিচাঁরার্ধিনী দ্রপদ” . 
নন্দিনীর প্রশ্ন মীমাংসা করিতে সকলেই বাধ্য ঃ সভ্যশ্রেণী 
নিবিষ্ট হইয়। রাঁগদ্ধেষ পরিত্যাগ পুর্ক যথামতি বিচার দঙ্গত 
বাক্য না বলিলে সভানদৃগণকে অধোগ্রমন করিতে হয়। দ্রৌপদী 
বারংবার যে প্রস্তাব করিতেছেন, আপনাদের সকলেরই 
তাহার উত্তর পক্ষ অবলম্বন কর! কর্তব্য ; পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
করায় যখন আপনার কেহ কোন উত্বর করিলেন না, তখন 
আমি যথামতি স্বমত ব্যক্ত করিতেছি, অবধান করুন| শাস্ত্র- 
কারেরা, সুরাসক্ত অকার্য্যে অনুরক্ত দ্যুতোন্মত্ত এবং অত্যাসক্ত 
লোকের বাক্য প্রমাঁণ যোগ্য বলিয়। গণ্য করেন ন]। যুধিষ্ঠির 
দ্যুতাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণে রাখিয়াছেন, এঁ কারণে 
অনিন্দিতা দ্রপদ-ছুহিতা পণ বিজিতা! নহে ; বিশেষতঃ দ্রৌপদী 
পাগবগণের সাঁধারণী ভার্্যা, তাহার উপর যুধিষ্টিরের একাকী 
পণ করিবার ক্ষমতা নাই, আরও যুধিষ্ঠির অগ্রে পরাজিত 
হইয়। পরাধীনতা। নিবন্ধন পরপ্রতুত্বে ক্ষমতাপন্ন নহেন, এই 
সকল কারণে আমার মতে দ্রৌপদী পণ বিজিতা ও শকুনির 
সত্বাম্পদীতৃতা নহে। অপর যুধিষ্টির ছুরোদরাসক্ত ও প্রতিপণে 
পরাজিত হইয়! দ্রৌপদীর নাম পর্যন্তও বিস্বত হইয়া! ছিলেন, 
কেবল সুৰলনন্দন শকুনির উত্তেজন। বাক্যে তাহাকে পণ 
করিয়াছেন । শকুনির ভুরভিষন্ধি ও ধুধিষ্টিরের দতাসক্তত1 
প্রযুক্তই নিরপরাধ দ্রপদ-সৃতাঁকে পণ বিজিত বল যায় নাঃ 
পনবিজিতা হইলেও রাঁজবাঁল। ও রাজমহিল! সভামধ্যে 
আনীতা বা অবমানিতা হইবার যোগ্যা নহে। এই সকল 
বিচার করিয়া দেখিয়া আমি দ্রৌপদীকে ভ্রান্তিক্রমেও শকুনির 
জয়লন্ধ বলিয়া ন্বীকার করিতে পারি ন1। 

সভ্যগণ বিকর্ণেরকথ] যুক্তিযুক্ত মনে করিয়! তাঁহাকে 


র পাগুব-মিরর্বাসন। ৬5 
সাধুবাদ ও শকুনিকে নিন্দাবাদ প্রদান করিলেন, তন্থুলক 
তুমুল কলরব অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া হইল। সেই কলরব নিরৃত্ব 
হইলে পর কর্ণ বিকর্ণকে সম্বোধন করিয়া সহাপ্যবদ্নে 
' বলিলেন $ 'বিকর্ণ! এ সভায় জ্ঞানর্দ্ধ বয়োৰ্দ্ধ ভীম 
প্রভৃতি মহাত্সাগণ উপস্থিত থাকায় ধর্দমমীমাংসায় প্রবৃত্ত 
হওয়াই তোমার বালকের কার্ধ্য হইয়াছে; অথবা ভুমি বালক, 
সুতরাৎ বালকতা। সুলভ প্রগল্ভতাই তোমার মীমাংসা, অদ্যাপি 
ধন্ম মীমাৎসায় তোমার মার্জিত বুদ্ধি হয় নাইঃ যখন সভাবীন 
মীমাংসকগণ দ্রৌপদীর প্রম্মে কোন উত্তর করিতেছেন না, 
তখন দ্রৌপদী ক্কৃত প্রশ্ন তাহার! প্রশ্ন মধ্যে গণ্য করেন নাই, 
যদি প্রশ্ন গ্রাহ্যযোগ্য হইত, তবে এতাবৎ কাল বহুবিধ মীমাংসা 
বাক্য ও হেতুবাদ শুনিতে পাইতে, এবং মতভেদও বুঝিতে 
পারিতে। অতএব মহাত্নাগণের উপেক্ষাই অবজ্ঞা! প্রদর্শনের 
হেতু জানিবেঃ তুমি বাঁচালত। দ্বার! কেবল শিশু-জন বিরুদ্ধ 
রৃদ্ধভাষিতা প্রকাশ করিয়া উপহাপাস্পদ হইয়াছ ; যদ্দি তোমার 
বুদ্ধি ধর্দমার্জিত হইত, তবে তুমি ভ্রৌপদীকে পণবিজিত! 
নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে না। ল্মরণ করিয়া 
দেখ, যখন যুধিষ্টির সভামধ্যে সর্বস্ব পণ করিয়া পরাজিত 
হইয়াছেন, তখন কি দ্রৌপদী সেই সর্বন্থমধ্যে গণ) হইবে 
না? যুধিষ্টিরের মত কাপুরুষের স্ত্রীই সর্বন্থ ধন জানিবে 
দ্রৌপদী বর্কস্বের অন্তর্গত হইলেও শকুনি তাহাকে পুনশ্চ 
পণীভূত গ্রমাণ করিয়া জয় করিয়াছেন, ইহাতে কি আর কোন 
প্রকার আপত্তি উত্থাপন হইতে পাঁরে? 
রাজ। দুর্য্যোধন সিদ্ধান্ত শিরোমণি, তিনি যে কারণে 
দ্রৌপদীকে সভায় প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ কর) 
প্রজাপতি স্ত্রী-জাতির একটী মাত্র পতি নির্দিষ্ট করিয়াছেন * 
৫ 


৬৪. পাওব-নিবর্বাসম। 


প্রৌপদ্ীর পঞ্চ-পতি, বিধাতার বিধি অতিক্রম করিয়া পার্চালী 
পাঁচজনের ভার্্য। হইয়াছে । তখন তাহাঁকে বেশ্যা বলা অনঙ্গত 
নহে, বেশ্যার রভাপবেশ মানহানিকর কি? দুঃশাঁসন ! 
বিকর্ণ বালক, উহার কথা শ্রবণযোগ্য নয় বিবেচনা করিয়া, 
পাঁগবদিগের ও দ্রৌপদীর যাহা কিছু আছে গ্রহণ কর। পাগুব- 
গণ কর্ণের কথ শুনিয়া নিজ নিজ উত্তরীয় প্রদান করিলেন । 
তখন ছুঃশাঁসন দ্রৌপদীর অঙ্গের বদন আকর্ষণ করিবার 
উপক্রম করিলেন | 

ছুঃশাননকে বন্ত্র হরণে আসিতে দেখিয়া, দ্রৌপদী প্রত্যুৎ- 
পন্নমমতিত্ব সহকারে বলিলেন, রে ছুঃশীল দুঃশাসন ! আমি 
একবন্ত্রা। এ সময় আমাকে স্পর্শ করিস্নাঃ দুঃশাসন আর 
অগ্রদর ন] হইয়! স্তস্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল । অন্তর 
স্পীক্ষরে বলিল, চতুর-চুড়ামণি-কাঁমিনীদিগের অভিসন্ধি 
বোধ করা সহক্গ ব্যাপার নহে; যাঁহা হউক পরীক্ষা কর। 
কর্তব্য হইয়াছে বলিয়া, দ্রুতবেশে দ্বৌপদীর অন্গবন্ত্র গ্রহণ 
করিল, ও বারংবার আকর্ষণ করিতে লাঁগিল। 

তখন দ্রৌপদী নিতান্ত নিরাশ হইয়া মনে মনে ভগবাঁনকে 
চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, ভগবন্‌ ! হে লজ্জানিবারিনূ 
দ্ানবারি হরি ! এ সময় ভুমি ভিন্ন অন্য কে আমার লজ্জা 
নিবারণ করিবে ? এই দুঃসময়ে দয়া বিতরণ করিরা দয়াময় 
নামের গৌরব রক্ষা কর ; হে দর্ণহারিন্‌ জনার্দন ! তোমার 
দেই ভয়ভঞঙ্জন হরিনাম যদ্দি অভয় প্রদান না করে, তবে এই 
অনন্যগতি অনাথিনীর কি গতি হইবে; তুমিই ত্রিজগতের 
বিচার কর্তা; রাঁজসভায় সুবিচার না হইলেও তোমার 
সভায় অবিচাঁর হইবে না। এই আমার প্রধান ভরসা এবং 
শেষ আঁশা। হে দয়াময়! তুমি সমস্ত জীবের অন্তর্গত ভাব 


. পাগুব-নিরর্ধাদন। ৬. 
অবগত আছ বলিয়া, তোমায় অন্তর্ধামী বলিয়া থাকে, 
ছুরাত্সার অত্যাচারে আমার অন্তরে যে বিষম ধাতন। হইতে ছে, 
তাহা তুমিই জান; যাতনা তোমার বিদিত হইলে, তোমায় 
শরণ লইলে, ক্লেশের লেশও থাকে ন1+ হা! জগদীশ্বর ! এই 
অভাগিনীর ভাঁগ্যে যেন তোমার এ অনুগ্রহ চির দিন থাকে £ 
হা লোকনাথ ! একমাত্র -ম্বামী বিদ্যমান থাকিলে, অবলার। 
কাহাকেও ভয় করে না, এবং কোন বিষয়ের অভাঁবও মনে 
করে না, মহাবল-পরাক্রান্ত আমার পঞ্ম্বামীই লম্মুখে 
উপস্থিত, আমি তীহাদের একান্ত দয়িতা বনিত। ; আমার 
এমনই বিধিবিড়ম্বন যে, তাহাঁর। নিয়ম বদ্ধ হইয়! পিঞ্জর-রুদ্ধ 
স্বগেক্দ্রের ন্যায় ক্ষমতা থাঁকিতেও অক্ষম + কি ছুঃখের বিষয় । 
দেই সকল মহাত্বারা উঁষধিরুদ্ধবীর্ধ্য কাল ভুজঙ্গের ন্যায় মহা 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন; হায়! আমি স্বগেন্দ্র মহিষী হইয়া কুক্কুর- 
কবলিত হইলাম! আমি কাল ভুজঙ্গী হইয়। বিড়াল নখাঁঘাতে 
আক্রান্ত হইলাঁম ! কুলাক্ষনা ম্বভাবতই ভীরুভাব, তাহাতে 
আবার পাপাত্বা নভামধ্যে শশব্যস্ত করিতেছে, কি আক্ষেপ ! 
যাহা একের মৃত্যু দশ, তাহাই কি অন্যের প্রমোদ কারণ 
হইল; এই সময়ে আমার মৃত্যু হওয়াই ভাল; এই যন্ত্রণা 
অপেক্ষা স্বত্যু যাতনা সমধিক ক্লেশদায়িনী নয়, যদি তাহাই 
ঘটিল, তবে মৃত্যু কেন উপস্থিত হইলেন না? হৃদয়ে লজ্জা! 
থাকিলে এদশ। দর্শন করিতে পাঁরে ঝা; এই জন্যই বা 
সবত্যু প্রার্থিতিদুর্সভ হইয়াছেন॥ অসহ্য যন্ত্রণার সময় মৃত্যু 
উপস্থিত হইয়। যাঁতনার অবসান করেন, এ কথাও বথা, যঙ্দি 
তাহা সত্য হইত, তবে বন্ত্রহরণের উপক্রমেই তিনি অগ্রসর 
হইয়! জমুদ্রায় যাতন নিবারণ করিয়া দিতেন £ এক্ষণে 
বুঝিলাম, স্বৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর যাতনা ভোগের জন্যই 


৩৬. রি পাওুব-ির্বালম | 
আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে। আঁমাঁর জীবিত কাল 
কেবল দুঃখ পরম্পরা! ভোগে পরিণত হইবে; নতুবা আমি 
রাজার কন্যা, রাজার বধু, রাজার মহিষী এবং শ্রীরুষ্ণের 
সখী হইয়া সভামধ্যে অবমানিত হইব কেন? এইরূপ বলিতে 
বলিতে ভ্রৌপদীর বিশাল লোচন হইতে অশ্রজল বেগে নিঃসৃত 
হইতে লাগিল; ঘনীভূত বাম্পবেগে তাহার দেহ অনবরত 
কম্পিত হইতে লাগিল; অনন্তর উরুধুগল স্তস্ভিত হইল; অবয়ব 
সকল অবসন্ন হইয়! পড়িল। তখন তিনি বাতেরিত শিখিল 
গ্রন্থি মালার ন্যায় ভাতলে পতিত! ও মুচ্ছিতা৷ হইলেন | 

ওজন্বী ও তেজম্বী সম্তান্ত লোক, বিদিষ্ট কষ্টকর মন্দমতির 
ব্যবহার দেখিলে ক্রোধান্ধ হইয়া সারবত্‌ বাক্যে ভৎ্সন। 
করিয়। ক্রোধভাঁব পরিত্যাগ করেন, নয় মন্দমমতির মন্দপ্ররতির 
অবশ্য্ভূত প্রাকৃতিক কদাচার বিলোঁকনীয় নয় বিবেচন। করিয়। 
আত্মাধিক্ষেপ করিতে করিতে শান্তিভাঁব ধারণ করেন | ভীম- 
সেন ছুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বন্ত্র হরণে উদ্যত দেখিয়া! ওজোগুণ 
ধারণ করিলেন । কেবল ছুশ্ছেদ্য ধ্মপাশে বদ্ধ থাকায় তেজ 
প্রকাশ করিতে পারিলেন না; করমর্দন করিতে করিতে আসন 
পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তৎকাঁলে কেবল আত্মাধিক্ষেপ 
করিয়া ক্রোধানল শান্তি করিয়াছিলেন । তখন তিনি বাঁরং- 
বার. অর্জুন অর্জুন বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কিন্তু মুখ দিয়] 
আর কোন কথাই বলিলেন না| চতুর্দিক অবলোঁকন করিলেন, 
দুঃশাসনের অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন ন1। 
খন তিনি বীরবৃন্দ বেষ্টিত নভাকে পদভরে বিকম্পিত করিয়া 
বলিলেন অঞ্জন! এত অত্যাচার কি ওজন্বীচক্ষে দেখিতে 
পারে? দেখিয়াই নাকি সহ্য করিতে পারে? ধর্মরাজ ! 
ধর্মরাঁজ ! ধর্্দপাশ কি এতই ছুঃশ্ছেদ্য ? .জরাসন্ধের সন্ধি- 
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স্থানঅপেক্ষাও কি অতি ছুর্ডেদ্য? ভীমকি এতই হুর্বলঃ ভীমের 
গদা কি এতই অসার? বভাদদ্খণ ! ভীম এখানে উপস্থিত 
নাই, কিম্বা ভীম জীবিত নাই মনে কর; হায়! ভীমের সমক্ষেই 
এই বীভভ্ম ঘটন! ঘটিল; অর্জুন শীস্ত্র খড়াগা আনয়ন কর, 
আমার এই বহুযুল ছেদন করিয়া দেও, নয় এই করিকর তুল্য 
মাংসল বাহুযুগল আমি স্বয়ংই ছেদন করিয়! ফেলি। অর্জুন! মদি 
কার্যকাঁলে সভাস্থলে তাহার প্রয়োজনীয়তা না থাঁকিল, এবং 
তাহার বলবত্বা দেখাইতে ন1 পার] গেল, তবে কেবল শোভাঁর 
নিমিত বিফল বাহুযুগল ধারণের আবশ্যকতা কি? আরও 
আমার চক্ষুছয় অন্ধ করিয়া দাও ঠ আর আমি দ্রৌপদীর 
পরাতব দেখিতে পারিব না; অথবা! আমি চক্ষুদ্বয় থাকিতেও 
অন্ধ; যখন দ্রপদ দুহিতার ছুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়! প্রতীকাঁর 
করণে চক্ষুম্মত্বার কাঁধ্য করিতে পারিলাম না, তখন আমি অন্ধ 
ভিন্ন আর কি হইতে পারি? আমি বধির হইলে ভাল হইত, 
তাহ। হইলে পাঁঞ্চালীর কাতর বাক্য শুনিতে হইত না। অথবা! 
আমাকে বধির বলিয়া জান; ভ্রৌপদীর করুণ ধ্বনি শুনিতে 
পাইম্াও যখন উদাসীনের ব্যবহার করিতেছি, তখন ামি 
বধির ভিন্ন আর কি হইতে পারি ? আমি বৃথা বীর মধ্যে গণ্য 
হইয়াছিলাম, কার্য্যকালে পণুর ন্যায় আচরণ করিলাম! 
আমাকে ধিক, ছুঃশাসন জীবিত থাকিল, এইটীই ভীমের প্রবাঁদ 
রহিল ।_প্রবাদ ! ভীম শক্র নিপাত করিতে পারিল না এই 
অপবাদ $ না, ভীম জীবিত থাকিল এই প্রবাদ ? ভীম একাকীই 
সমর্থ, শক্র নিপাতনে এক্ষণেই সমর্থ, শত্রু বংশ ধ্বংস কর! 
অধন্ম নয় বা অযশক্ষর নয়, ভীম হইতেই ধতরাষ্টর নির্বংশ, নিশ্চয় 
জানিবে। বারু বমভাবেই প্রবহন করে, বেগ বিকারী মহাতরু 
কিরূপে অধঃপাত করিতে হয়, তাহার উপদেশ সে অন্যের নিকট 


৩৮ .. শাওবমির্বাসন 


চায় না, ক্ষত্রিয়ের সেই গ্তাপ, যাহা! ক্ষুত্র শত্র ও মহাঁরিপু$ 
উভয়েই সমান প্রভাবকর ও সমান কার্যকর, গ্রভা-করের সেই 
প্রভা, যাহা জ্যোতিষ মগুলের সমান তেজোহারক, সমান 
খরতর; অগ্নির সমানই তেজ, দাহ্য পাইলেই প্রবল হয়ঃ লোক- 
পালগণ ! ভূপাঁলগণ ! তোমর। লাক্ষী, সাক্ষাৎ দেখিতেছঃ 
আবারও দেখিবে। ভীম ধর্মমপাশে বদ্ধ, এক্ষণে কাপুরুষ, আমি 
গ্রাতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছিঃযদি ছুঃশাঁসন পশুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
করিয়া উষ্ণ উষ্ণ রক্তলিণ্ড হস্তে রজনুয়াভিষিক্ত, দুঃশাঁনন 
স্গর্শ-দূষিত, আলুলায়িত দ্রৌপদীর কেশকলাপ দন্ধন করিতে 
নাপারি, তবে যেন আমার ক্ষত্রোচিত সদগতি লাভ না হয় ! 
রে দুঃশামন পশো ! এক্ষণে তুই সুরপতির নিকটেই যা, বা 
বাস্ুকির কাছেই যা, তোর নিস্তার নাই, পরিত্রাণ নাই £ অর্ধ- 
রথ কর্ণের ত কথাই নাই, শত ভ্রাতার কর্তা, কপট দৃতের 
কর্তা, অন্ধের ব্টির আশ্বানন, তাহার পরিণাঁম অশ্রু বর্ষণ ১ 
নিশ্চয় জানিস্‌, ভীমের প্রতিজ্ঞা! কখনই অক্ষম হইবার নয়, 
প্রভাকর ও বৈশ্বানর হিমাগমে নিস্তেজ ও সুখস্পৃশ্য হয়, ভীম 
শার্দুলের ন্যায় তত্‌ কালেও গ্রাবল ও দুদ্বর্ষ, এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া ভীমসেন অধোবদনে লভাবদনে উপবেশন করিলেন, 
বীরপুরুষের। সাধুবাদ প্রদান করিয়া ভীমের ওজন্বীতা, তেজ- 
স্বীতা এবং জ্যেষ্ঠের বশবন্তিতার অশেষ প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন । 

এদ্দিকে করুণাময় কমলাঁপতির ইচ্ছাক্রমে ধর্ম অনৃশ্যরূপে 
বন্ত্রূপে দ্রৌপদীর অঙ্গ আবরণ করিতে লাখিলেন। দুঃশীল 
দুঃশাঁসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রী করিবার জন্য যতই বন্ত্র আকর্ষণ 
করে, ততই তাহা বৃদ্ধি পাঁয়। সভ্যগণ প্রত্যক্ষ দেখিয়। বিস্ময় 
সাগরে মগ্ন হইলেন । এবং সাঁধবী 'সাঁধ্বী বলিয়া! যাজ্জেনীর 
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গ্রাশংস1 ও ছুরাত্স! ছরাতা! বলিয়া! দুঃশাননের তিরস্কার করিতে 


লাগিলেন । ডুঃশাসন অঙ্গবন্ত্র আকর্ষণ করিয়। নিঃশেষ করিতে 
না পারাতে অপ্রতিভ ও হতবুদ্ধি হইয়া সভৈকপার্থে উপবি 
হইল। 

বিদূর সভ্যপ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্রৌপদী কাতর 
বচনে দীন নয়নে যে প্রশ্মের মীমাংসা] প্রার্থনা করিতেছেন, 
আপনার। তাহার উত্তর প্রদান করুন । কাতর না হইলে কেহ 
বিচার প্রার্থনা করে না, প্রশ্নের মীমাংসা! না হইলে সভার সভাত্ব 
থাকে নাঃ ন্যায় মূলক ধর্ানুনারি বিচার ঘার। অর্থী প্রত্যর্থী- 
দিণকে সাল্তবনা না করিলে সভ্যের সভ্যত্ব থাকে না। বিচাঁর- 
স্থলে জ্ঞানতঃ পক্ষপাঁত করিলে বিচারকদিগকে নিরয়গামী 
হইতে হয়, অতএব আপনারা পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক 
দ্রৌপদীরুত প্রন্মের প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন এবং যথা বুদ্ধি 
সিদ্ধান্ত করুন। বিকর্ণ স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনানুবারে শ্বমত ব্যক্ত 
করিয়া প্রশংসাঁভাঁজন হইয়াছেন; আপনারাও এবিষয়ে 
যখামতি বিচার করিয়। ন্বস্ব মত প্রকাঁশ করুন; অধিকাংশের 
মতৈকতা মীমাংসা বুদ্ধিতে গ্রহণীয় হইয় থাকে । শান্ত্রকারেরা 
বলিয়াছেন, সভ্যশ্রেণী মধ্যে নিঝিষ্ট হইয়] জ্ঞানতঃ বিচাঁর সঙ্গত 
কথা না কহিলে, তাহাকে মিথ্যা কথনের অর্ধেক ফলভাগী 
হইতে হয়, আর যিনি বিচার্ধ্য বিষয়ে মিথ্যা সিদ্ধান্ত করেন) 
কিম্বা! অন্াঁয় বিচার অনুমোদন করেনঃ তিনি মিথ্যা কথনের 
সম্পুর্ণ ফলভাগী হন। অতএব আপনার! উপস্থিত বিষয়ে স্ব স্ব 
মত প্রকাশ করুন। বিছ্ুরের বাক্যাবসাঁনে কেহ কোন উত্তর 
করিলেন না, দেখিয়] কর্ণ কহিলেন, ছুঃশাসদন আর অপেক্ষা 
করিতেছ কেন ? যদি সভ্যগণের মতভেদ হইত, তাহা হইলে 
তদ্বিষয়ের আন্দোলনও হইত) সভ্যেরা সত্য অপ্রিয় কথা৷ 
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বক্তব্য নয়, বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। “মৌনং 
সম্মতি লক্ষণৎ” এই যুক্তিবাকোর মর্ম বুবিয়া দাসী দ্রৌপদীকে 
গৃহে লইয়া কিস্করী শ্রেণীমধ্যে নিবেশিত করিয়া রাখ । ছুঃশা- 
মন কর্ণের উপদেশ গুরূপদেশ জ্ঞান করিয়া দ্রৌপদীরে কেশী- 
কর্ধণপূর্বক গৃহীভিমুখে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। 

দ্রৌপদী কহিলেন রে ছুঃশীল ছুঃশানন ! তুই ক্ষণকাল 
বিলম্ব কর, সভ্য মহোদয়ের আমার প্রান্সের উত্তর দেন 
কি, না দেন, তাহা আমার জানা আবশ্যক । দুরাত্া 
আবারও কেশাঁকর্ষণ করিতেছিদ্ঃ আমার ধে কেশপাশ 
রাজনুয় যজ্ঞের অভিষেক জলে পবিত্র হইয়াছিল; তাহা তুই 
বারংবার অপবিত্র করিতেছিন্‌। তোর আকর্ষণে আমি ক্লান্ত 
হইয়াছিঃ তোর উদ্ধত ব্যবহারে বারংবার কৌরবদিগকে 
অপ্রিয় কথা৷ বলিতেছি। তুই নিতান্ত অসভ্য ; সভ্যমণ্ডলীতে 
কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা কিছুমাত্র জানিস্‌ না; 
কেবল আজ্ঞাবহ বলগর্বিত পদাতিকের ন্যায়, পরের অনুজ্ঞা 
পালনে তৎপর হইতেছিস্‌ ইহাতে যে তোর অভদ্রতা প্রাকাশ 
হইতেছে, তাহা। বুঝিতে পারিতেছিস্‌ না) তুই স্বীয় কর্তব্য 
কর্ম কিছুমাত্র জানিন্না) যে উপায়ে তাহা জান! যায়ঃ 
তাতে তোর কিছুমাত্র অধিকার নাই; শিক্ষা যোগ ন! 
থাকিলে, কর্তব্য কর্ণ বুঝিতে পারে নাঃ এজন্য তুই সভা 
মধ্যে এত অশিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেছিন্‌) ভদ্রকুলে মূর্খের 
জন্ম না হওয়াই ভাল, কুলাঙ্গার বংশ-ধর থাকা অপেক্ষ! 
বংশের লয় হওয়াই ভাল। দুরাত্ম' বন্ত্র হরণে ধর্মের মাহাত্ম্য 
প্রত্যক্ষ করিয়াও তোর চৈতন্ত হইল না। বারংবার তোর 
অহিতাচার ধর্ম বুদ্ধিতে সহ্য করিয়াছি, আর সহ্য করিব না। 
পুনর্বার যদি তুই আমার অঙ্গ বন্তর স্পর্শ করিন্‌, তবে অভিশাপ- 
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বারা তোঁফে ভল্মসাৎ করিব। ছুঃশাসন শিষ্টাচার শাঁসনৈই 
হউক, কর্তব্যকর্্দে অসমর্থতা প্রাযুক্তই হউক, কিংবা! অভিশাঁপ- 
ভয়েই হউক, ক্ষণকালের জন্য ম্বানুষ্টিত কার্যে ভ্োৎসাঁহু 
হইয়া রহিল। 

 ভীম্ম মাধ্যস্থ্য পক্ষ অবলম্বনীয় বিষেচনায় কহিলেন, সুভগে ! 
ধর্মের গতি এত সুক্ ও এত জটিল যে বিজ্বেরাঁও তাহার তত্ব 
নিরূপণ করিতে বা প্রক্কত রূপে মীমাঁংলা করিতে পারেন না, 
এজন্য তোমার প্রশ্মের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইতেছে না! তুমি যে 
কুলের বধু তাহার! বিচার বিমূঢ় হইয়া! কেবল দুঃখাভিতগ্ত 
হুইতেছেন + ধার্ডরাষ্ট্েরা অনমীক্ষ্যকারিতা পরতত্ত্র হইয়! 
আত্ম-বিনাশের কার্ধ্য করিতেছে; ধর্মতত্ববিৎ রদ্ধগণ ও জ্রোণা- 
চার্ষ্য প্রভৃতি মহাত্বার1 ধর্্মতত্ব বিবেচন। করিতে অসমর্থ হইয়া! 
অধোবদনে রহিয়াছেন ; হে দাধুশীলে ! ভুমিও এত দুর্দাশাশ্রস্ত 
হইয়া কেবল ধর্ম পথ নিরীক্ষণ করিতেছ? যুধিত্ির সাক্ষাৎ ধর্ম, 
তিনি তোমার প্রন্সের যে মীমাংসা! করিবেন, তাহাই প্রকৃত 
দ্ধপে গ্রহণীয় হইবে, তদনুদারে তুমি পণের যোগ্য। কি অষোগ্যা, 
পরাজিত বা অজিতা, তাহা স্থির হইবে । অতএব এক্ষণে 
তোমার প্রশ্নের মীমাংসার ভার যুধিষ্টিরের উপর দেওয়া হইলঃ 
তিনি প্রশ্মের প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন্‌। 

ভুর্য্যোধন ভীম্মের কথা অনুমোদন পুরঃসর কহিলেন, 
ড্রৌপদি ! কেবল বুধিষ্টিয়ের উপর ভার দেওয়াই বা কেন, 
তোমার অর চারিজন স্বামী সভায় নিষষ্ম আছেন, তাহারাঁও 
তোমার প্রন্মের মীমাংসা করুন্‌, তাহারাও যদি এই আর্ধ্য- 
মণগ্ুলী মধ্যে ধর্দ-রাজের গ্রাভুভা অন্বীকাঁর করিতে চাঁছেন, 
কদ্তন, এবৎ জ্যে্টকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তোমাকে পণের 
অযোগ্যা বিবেচনা করেন, উত্তম কল্প । তোমার ছুঃখ. দেখিয়া! . 

৬ 


৪. পাওব-নিরর্বাসন( চা 


সভাসদের] দুঃখিত হইতেছেন, এবং এই জন্যই লমুচিত উত্তর 
প্রদান করিতেছেন ন।ঃ বিশেষতঃ তোমার দ্বামীদিগের ছুর্দশ। 
দর্শনে অনেকের মুখ হইতে প্রক্কত উত্তর নিঃসৃত হইতেছে ন।॥ 
ভাল, ধার্দদিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যাহ। বলিবেন, তাহাই প্রতিপাঁলিত 
হইবে, উহার প্রতি উপস্থিত বিষয়ে বিচারকের ক্ষমত। ৮ 
হইল; কি বিচার করেন শুনা যাউক। ূ 
দুর্ষ্যোধনের বাঁক্য সমাপ্তির পরক্ষণেই ভীমসেন করতল 
সংমর্দন পুর্ক কহিলেন, যদি ধর্্মরাজ আমাদিগের প্রভু 
না হইতেন, তাঁহ। হইলে যাহা করিতাম, তাহ! সভাসদের। এই 
মুহুর্তেই প্রত্যক্ষ করিতেন; জ্যেষ্ঠ মহাশয় আমাদিগের জীবনের 
প্রভূ বলিয়। তাহার পরাজয়ে আত্মপরাজয় ম্বীকার করিয়াছি, 
যদি তিনি আমাঁদিগের প্রভু না] হইতেন, তবে ভীম জীবিত 
থাকিতে দ্রপদ-রাজতনয়ার কেশপাশ স্পর্শ করে, কাহার 
জাধ্য ? ফণিমণি গ্রহণ কর] নহজ ব্যাপার নহে ! দিংহ সমীপে 
শৃর্ধাল কতক্ষণ গর্জন করিতে পারে আর কেই বা তাহারে 
পরিত্রাণ করিতে সমর্থ ঃ ধর্পাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আমার 
বাহুবল লোকের প্রত্যক্ষ হইল না) নতুবা আমার অপ্রিয়কারী 
এতক্ষণ জীবিত থাকে? ম্বয়ং বজ্রপাণি বাদবও তাহাকে রক্ষ! 
করিতে পারেন ন।$ যদি ধর্মরাজ বারেক ইঙ্নিত করেন, তাহ। 
হইলে শশ অংহারক্রমে ক্ষণকাল মধ্যে ধতরাইইঁকে নির্বংশ 
করিতে পারি, তাহার সংশয় নাই। এইরূপে উত্তরোত্তর 
ভীমের ক্রোধানল প্রস্থলিত হইতেছে দেখিয়া, ভীনম্ম গ্রভৃতি 
মহোঁদয়েরা কহিলেন, ভীম ক্ষান্ত হও, তোমার দুফর কিছুই 
নাই, এ তোমার বাগাড়ম্বর নয়, তোমাতে সকলই সস্ভবে | 
ভীমনেন যেমন কোপন ম্বভাব, তেমনি গুরু বশম্বদও ছিলেন, 
 গুরুবাঁক্য উল্লঙ্ঘন কর? অন্তায় বিবেচন। করিয়া উষধিরুদ্ধবীর্ধয 


পাগুকনির্বাসন। ৪ 
কালতভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাথ করিতে লাঙিলেন। 
কর্ণ কহিলেন অয়ি দ্রৌপদি ! শাস্ত্র অনুসারে স্ত্রীজাতি যেমন 
স্বামীর অধীন, দাসও তদ্দ্রপ প্রভু পরতন্ত্র, এ উভয়ের নিজের 
কোন কর্তৃত্ব নাই; তোমার স্বামীরা দতজিত হইয়া দাস- 
ভাবাপন্ন হইয়াছেন; ভুমি তাহাদিগের পত্রী, তুমিও-দাসী 
হইয়াছ। যিনি তোমাদিগকে দ্যতে জয় করিয়াছেন, তোমা- 
দিগের উপর তাহারই যথেচ্ছ রভুতা জনম্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি 
আর পাওবদিগের ভার্ধ্যা নও; তাহাঁরও তোমার স্বামী নয়ঃ 
ভুমি ইচ্ছা করিলে পত্যস্তর অবলম্বন করিতে পার, এবং সাঁব- 
ধান হইও, পুরর্কার যেন দ্যুতদেবীকে বরণ করিও না! 
যুধিটির রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজ। হইয়াঁ- 
ছেন, তাহার কার্ধ্যাকার্ধ্য বোধ ও পরিণাম-দর্শিনী বিবেক শক্তি 
কিছুমাত্র নাইঃ যখন তিনি সভা সমক্ষে ভার্ধ্য] পণ করিয়া 
খেলিতে পারিয়াছেন, তখন মনন্বীর। আর তাহাকে মনুষ্য 
মধ্যে গণ্য করেন না। দ্রৌপদি। আর বৃথা কেন অসমীক্ষ্য- 
কারী স্বামীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতেছ। এক্ষণে 
ভূমি আমার অনুমতি ক্রমে রাজ পরিবারের পরিচর্ধ্যা করিয়া 
কালক্ষেপ কর। স্ত্রীরা স্বামীর গুণাগুণ অনুসারে সুখ ছুঃখ 
ভোগ করিয়া থাকে, তুমি যেমন স্বামীর হস্তে পড়িয়াছ, তোমার 
গতিও সেইরূপ হইতেছে । এক্ষণে তুমি কুরুপতিকে যন্ত্ 
করিয়া দাশীত্ব মোঁচনের উপায় দেখ, নতুবা তোমার রাজবংশে 
জন্ম ও রাজমহিষী হওয়া নিক্কল দেখিতেছি। 
ভীমনেন শুনিবামাত্র লোহিত লোঁচনে কহিলেন, রান 
আমি সৃতপুত্রের কথায় কুপিত হই নাই; আমর] ভবদীয় কর্ম 
দোষে দাস হইয়াছি, তাঁহীতেও খেদ নাই ঃ আপনি যদি দ্রো'প- 
দীকে দ্যুত মুখে নিক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে জঘন্ক 
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জনের পরুষ.বাঁক্যে আমার কষ্টৰোধ হইত না । ভীমের কথা 
গুনিয়! যুধিষ্টির স্বতপ্রায় ও মৌনাবলম্বী হইলে পর, দুর্ষ্োধন 
কহিলেন, ওহে পাগুবাগ্রঙ্গ ! ভীম আপন মুখেই তোমার বশ্যতা 
ক্বীকাঁর করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সভ্যগণ সমক্ষে সত্য কথা বলঃ 
ত্রৌপদী পরাজিত কিনা, যদি জিত। হইয়া থাকে, তবে উহার 
গতি আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি । এই বলিয়াই 
যে ছুরাত্ম। ছুর্ষ্যোধন ক্ষান্ত হইল, তাহাঁও নহে। সে আবার 
বসন উত্তোলন পুর্বক কুটিল দৃষ্টিতে ভঙ্গীক্রমে দ্রৌপদীকে 
আপন উরুদেশ দেখাইল। কর্ণ তাহাকে  প্রোৎমহিত করিয়া 
অউ অউ হাস্য করিতে লাগিল । 

_ সভামধ্যে ধর্মপত্ীর ঈদৃশী অবমানন1 ও তাহার প্রতি 
জুগুপ্িত ব্যবহার দেখিলে কোন্‌ জীবিত পতির ক্রোধোদয় না 
হয়। তাহাতে মহাবল পরাক্রাস্ত কোপনম্বভাঁব ভীমনেন যে, 

এত অত্যাচার স্ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। ভীম ক্রোধে 

অধীর হইয়। মদমত্ত মাঁতদ্গের ন্যায় গাত্রোখান করিলেন, তৎ" 

ক্ষণাঁৎ পদাঁঘাতে সভামগ্ডপ বিকম্পিত করিয়া লোহিতলোচনে 

কহিলেন, সভাসদ্দাণ ! তোমর। সাক্ষী থাক; আমি প্রতিজ্ঞা 

করিতেছি, যদি সম্মুখ সংগ্রামে গদাঘাতে ছুরাত্মা স্থযোৌধনের 

উরু ভগ্ন করিয়! কবোঞ্চ রুধির দ্বার! দ্রৌপদীর কেশপাশ বন্ধন 

' করিতে ন। পারি,তবে যেন পরকালে আমার সদ্দাতি লাভ না হয়। 

এই বলিতে বলিতে অমর্ষণ ভীমমেন একবারে প্রচণ্ড ভাঁব ধারণ 

করিলেন। তীহাঁর শরীর হইতে ইরন্মদনদৃশ কোপাগি স্ফুরিত 

হইতে লাগিল, প্রলয় পবনবদৃশ দীর্ঘ নিশ্বাম ঘন ঘন নির্গত 

হইতে লাগিল, তাহার দেহ আগ্নেয় গ্লিরির ন্যায় অনবরত 

বিকম্পিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ভীমের ভয়ানক আকার 
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প্রকার দেখিয়া! সভ্যের। তাহাকে সেই মুহুর্তেই প্রতিজ্ঞ! পালনে 
সমর্থ বলিয়া মনে করিলেন। 

অনস্তর বিছুর কহিলেন, সদস্যগণ ! ভীমের ভক্কানক' এজি . 
শুনিলে। উহা! ভরত বংশের ধ্বংসের নিমিত্বই নিরূপিত 
হইল। রাঙ্গা ধতরাষ্ ছুরস্ত ুরোদর অনুষ্ঠান করিয়া বৈরতরুর 
অঙ্কুর উৎপাদন করিয়াছেন। ধার্ডরাষ্ট্েরা সভা মধ্যে কুলম্ত্রীর 
অবমানন] করিয়া সেই অঙ্কুর বর্ধিত করিলেন । ইহাতে আমার 
বোধ হইতেছে, বংশ বিলোপই এঁ বৃক্ষের ফল হইবে। অতএব 
তোমরা কেন বদ্ধ রাজার ভয়ে বিচার সঙ্গত ধর্ম বাকা বলিতে 
কুঠ্িত হইতেছ? যখন যুধিষ্টির স্বয়ং অগ্রে পরাজিত হইয় পশ্চাঁৎ 
দ্রৌপদীকে পণ করিয়া হারিয়াছেন, তখন দ্রৌপদী শকুনির 
জিত। নয়, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । বিশেষতঃ পরাজিত ব্যক্তির 
পরের উপর প্রভুত্ব থাকে না। যাহার উপর যাহার প্রভুত্ব 
নাই, তাহার নিকট সে ধন বিজিত হওয়া যুক্তি সংগত নহে। 
জিত ব্যক্তির যে ধনে যে রূপ ম্বত্ত, জেতারও সেই ধনে সেই 
রূপ স্বত্ব হইয়া থাকে । অতএব যদি ম্বপ্পে অন্যের ধন লাভ 
করিয়! হ্বত্ববান্‌ হওয়। যাঁয়, তবে দ্রৌপদীকে পরাঁজিতা বলিতে 
পার! যাঁয়। ইহা কেবল দ্যুতচ্ছলে কলহের অনুষ্ঠান কর! হইয়াছে। 
ঞ্রবং দুতি যে ভদ্রদায়ক নয়, তাহাঁই সপ্রমাণ কর। হইতেছে । 

দুর্ষ্যোধন বিদুরের কথায় অনাস্থা প্রদর্শনপুর্ধক কহিলেন, . 
_সুধিষ্টির পুর্বে তাহার ভ্রাতাদিগের প্রভু ছিলেন, এক্ষণে যদি 
আর্ছছুন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অনীশ্বর বলেন, তবে দ্রৌপদী 
তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে । অঞ্জুন সামর্ষে কহিলেন, রাঁজন্‌ 
ধর্তবরাজ পুর্বে আমাদিগ্ের প্রভু ছিলেন, এক্ষণে কি তিনি আমা- 
দিগের প্রভু নন ? যিনি আমাদিগের ঈশ্বর। এক্ষণে তাহার ঈশ্বর 
কে? দুর্য্যোধন ভঙ্গীক্রমে, কহিলেন, যুধিষ্টির যাহার নিকট 


৪৬ পাওব-নির্যাসম। ্‌ 
পরাদিত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহার প্রভু তিনি। অর্ধুন কহি- 
লেন, ধর্ন্মাত্বার পরাজয় নির্বাচন কর অর্বাচীনের কর্্দ। এই 
রূপে উভয়ের্উভয় বিমর্দক বাদামুবাদ চলিতে লাগিল । 
অনন্তর বিছুর বৈরভাব অগ্রতিহার্ধ্য বিবেচন1! করিয়া কুরু- 
পাঁওবের হিতকামনায় ধৃতরাষ্ট্ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহি- 
লেন, মহারাজ ! আপনি দ্যুতানুষ্ঠান করিয়া ঘোরতর বিরোধ 
উপস্থাপিত করিয়াছেন; পুর্বে নিষেধ করিয়াছিলাম? শ্রব ৭ 
করেন নাই $ দ্যুত যে অনর্থের মূল, তাহ! বুঝিয়াও বুঝেন,নাই$. 
এক্ষণে যে ভাবের আবি39ভাব হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে 
পারিতেছেন না, এজন্যই নিশ্চিন্ত আছেন। এ দেখুন ভীমসেনের 
মুখমণ্ডল কি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে । দেখিতে 
দেখিতে উহা! তাঁঅবর্ণ হইয়া? উঠিতেছে ; ললাট দেশে ব্রিশিখ! 
বিশুলের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; ভ্রযুগল একবার আরেচিতঃ 
অন্যবার বন্গিত ও অপর বার বিকুঞ্ধিত হইতেছে; চক্ষুত্বর় 
শোঁণবর্ণ, বারংবার, উৎক্ষিণ্ ও প্রসারিত এবং মগডুলিত হইয়া বি- 
চলিত হইতেছে; অধর ক্ষণ ক্ষণে দস্তদ্ট হইতেছে ; প্রমাণাধিক 
শ্বাস ভরে নাশীগ্র কম্পিত ও স্ফীত হইতেছে; চ্েদ সলিলে সমুদয় 
শরীর আর্ড ও উহা মুুমহঃ কম্পিত হইতেছে ॥ কি চমতকার ! 
দেখিতে দেখিতে উহার সমুদয় শরীর এত স্ফীত হইয়। উঠিল ফেঃ 
আর উহাঁরে সেই ভীম বলিয়। চিন। যায় না। 
আর দুর্যযোধনাঞ্জুনের যেরূপ সংলাপ শ্রুত হইতেছে, 
তাহাতে বৈরভাব উপস্থিত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই; ছুর্ষে্া- 
ধন বাধাগুর! বিস্তার করিয়। হ্বীয় গর্বিত ত্বভাবের পরিচয় 
দিতেছেন ; অর্জুন সারবদ্বাক্যে তাহার সমর্থ উত্তর করিতে- 
ছেন; দুর্ষেযোধনের মুখ হইতে বিষ নির্গত হহতেছে; অর্ছনের 
আনন হইতে অস্থি উদ্দিরণ হইতেছে; উভয়ে উভয়কে যেরূপ 
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স্পঞ্ধী করিতেছে, তাহাতে সত্বরই সভাতল রণস্থল হইয়! উঠিবে। 
মাজীতনয়ের স্পন্দহীন ধর্মনন্দনের পরিচর্যা করিতেছেন, 
মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের মুখঞ্ী ললান হইতেছে £ যদি এই অপমানে 
ধর্্মনন্দনের প্রাণ বিয়োগ হয়, তবে আপনার সমুদয় নন্দন নিধন 
করিয়াঁও ভীমার্জনের ক্রোধানল নির্বাপিত হইবে না ) ভীমার্ডু- 
নের পরাক্রম আপনি বিশেষ অবগত আছেন, আপনার তনয়গণ 
মধ্যে এ উভয়ের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে এমন কেহ 
নাই চ এ দেখ জ্যেষ্ঠভক্ত ভীমাঞ্জুন অনুজ্ঞ প্রার্থনায় বারংবাঁর 
যুধিষ্টিরের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার? এত ক্রোধা স্ধ 
হইয়াছেন যে, যুধিষ্টিরের অবস্থা বিশেষ অবগ্তত হইতে পারিতে- 
ছেন না, এবং তাহার। জ্যেষ্ঠের বিন অনুমতিতে কোন কার্ধ্য 
করেন না॥। এজন্য সমরানল এখনও প্রন্বলিত হইয়া! উঠে নাই। 

মহারাজ! যতক্ষণ সহিষ,তা শক্তি আত্মাফে সংযত করিয়া 
রাখিতে পারে, ততক্ষণ মানব ধর্্সবন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে পারে। 
যখন মর্্মপীড়াকর কোন ব্যাপার উপস্থিত হয়,;তখন ক্রোধ 
অন্তঃকরণ মধ্যে সম্পূর্ণ একাধিপত্য প্রকাশ করিতে থাকে; 
তৎকালে অন্য অন্য বৃত্তি সকল অন্তলান হইয়া যায়ঃ 
সে সময়, ধর্্মবন্ধন লৃতাতন্তুবৎ অতি সহজে উচ্ছিন্ন হইয়া 
উঠে। তোমার প্ুভ্রেরা দ্রৌপদীর অবমানন] করিয়া পাব- 
দিগকে মর্্দপীড়া দিতে আর অপেক্ষ! রাখেন নাই, ভীমেরও 
ক্রোধভাঁব পুর্ণ হইতে আর অপেক্ষা নাই; এক্ষণে প্রতি- 
বিধানের উপায় উদ্ভাবন করুনঃ নতুবা ভয়ানক বিপদ ঘটিবে 
সন্দেহ নাই। আর আপনি বলিয়! ছিলেন যে, “মহারথ ভীম্ম 
ও মহোদয় দ্রোণাচার্ধ্য উপস্থিত থাকিতে সুহৃদ্ধ্যতে কলহ 
হইবে না” এ দেখ উভয় মহাত্বাই তোমার পুজ্রের অসদাচার 
দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, 


পর পাতিব- মিব্ণিসদ 
'জ্পক্ষ রাজন্যবর্গ কুক্তিয়া সিনে কুর্ধোধিনের আতি- বি 
'গ্রাকাশ করিতেছেন? এ শুদুন্‌ অ্ময়ে শিবাগণ অশিব রোদন 
করিতেছে; অগ্নিহৌত্র গৃহের সমীপে গর্দভগণ অশুভ ধ্বনি 
করিতেছে; অশুভশংসী পক্ষিগণ চতুর্দিকে শ্রুতি-কঠোঁর শব্দ 
করিতেছে; রাজন্‌! এই সকল ছুর্নিমিত্ত দর্শনে স্পষ্টই বোধ 
হইীতছে যে, অমঙ্গল ঘটিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। 

রাঁজ। ধতরাই্ বিছুরের উপদেশ ক্রমে সসন্ত্রমে গাত্রোখাঁন 
করিয়া বলিলেন, ওরে ছুর্কিনীত দুর্য্োধন ! তুই এবারে 
টৈতন্যশূন্য হইয়াছিনঃ কুরুকুলবধূ দ্রৌপদীকে সভামধ্যে 
যন্ত্রণা দিতেছিস ; আমার কাছে দ্রৌপদী ও ভানুমততী উভয়ই 
সমান ও সমান জ্েহের পাত্র ঃ তোঁর সমান অজ্ঞান আর ছিতীয়. 
নাই! এইরূপ ছুর্য্যোধনকে তিরক্কার করিয়া সঙ্ষেহ সাস্বন 
বাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, বনে! আমি তোমার ক্লেশ 
শুনিয়। পুজ্রদিগের উপর অতিশয় অসস্তষ্ঠ হইয়াছি। তুমি 
ুশীল। এবং সাঁধ্বী, ধাতন। পাইয়াঁও যে, অভিশাপ দ্বারা আমার 
'ছুর্বিনীত সন্তানদিখকে বিপন্ন কর নাই, ইহা আমি ভাগ্য বলিয়া 
'মানিতেছি। তুমি এ কুলের বধূ বলিয়া ভরতকুল উজ্জ্বল 
হইয়াছে; ভুমি ক্লেশিতা হইয়াঁও যে, ধর্ম্মপথ অতিক্রম কর 
নাইঃ তাহাতে আমি যারপর নাই প্রীত হইয়াছি। অতএব 
তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমাকে অভিলাষানুরূপ বর 
দিয়! শান্ত হৃদয় হই। 

দ্রৌপদী শ্রদ্ধা প্রদর্শন পুর্ক কহিলেন, দয়াঁবর !. যি 
আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, 
আমার পঞ্চপতি দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হউন; আপনার 
পুত্রেরা যেন সেই মহাত্বাদিগকে আর দাঁদ বলিয়া সঙ্োধন 
না করেন। ধতরাষ্ট বলিলেন বসে! আমি তোমার অভিলাষ- 
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উদুরপ ধর দিলাম । সুভগে! তুমি যেরূপ শস্তস্বভাবা, 
তাহাতে একমাত্র বরপ্রদ্ধানে তোমার সমুচিত সম্মান রক্ষ! 
হয় নাঃ. অতএব তোমার ন্বামিগণ যে যে বিষয়ে স্বত্ববিহীন 
হইয়াছেন, তৎশমুদ্রাপ্ লাভ করিয়া! পূর্বের মত স্বত্বসম্পন্ন হউন ; 
তোমার লদাঁচাঁর ও স্বামি-ভক্তি দর্শনে আমি যার পর নাই 
'গীত ও প্রসন্ন হইয্াছিঃ অতএব তুমি বরান্তর গ্রহণ কর। 
দ্রৌপদী অন্ভি বিনীতভাঁবে কহিলেন, দয়াবর ! লোভ অনর্থের 
হেছু& অধর্ের কারণ, অতএব আমি আর অন্যবর প্রীর্ঘন! 
করি না, বিশেষতঃ শাঁম্্রকারের! ক্ষত্রিয়াঙ্গনাঁর দুয়ের অধিক 
বর প্রার্থনার অধিকার প্রদান করেন নাই। আপনার অনুগ্রহে 
আমার স্বামিশ্বণ দারুণ দাসত্ব-শৃত্বল-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ 
করিলেন, তাহার! স্বাধীনভাবে ধর্্ানুষ্ঠান করিতে পারিবেন, 
ভাহাতেই আমাঁদিগের যথেষ্ট শ্রেয়োবিধাঁন হইবে। 

তখন কর্ণ কহিলেন, আমর]! যে সকল গুণবতী বনিতাঁর 
উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রীও দ্রৌপদীর ন্যায় 
স্বামীর উপকার সাধন করিতে পারেন নাই । পাঁগবগণ ডুস্তর 
বিপদ-সাগরে মগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী শৌকান্বন্নপ হইয়া 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিল; দ্রৌপদীর গুণে পাগুবগণ মুক্তি 
লাত করিল, ইহাতে তাঁহাঁদিগের যথেষ্ট গৌরব ! 

অমরণন্বভাঁব ভীমষেন কর্ণের কুৎ্সাবাক্য শ্রবণে দিংহের 
ম্যায় গর্জন করিয়া কহিলেন, হা! পাগুবদিগের জীবনে ধিক ! 
স্ত্রীই তাঁাদিগের পরিত্রাণের কত্রী হইল ! অঞ্জন ! এবার আর 
আমাকে নিষেধ করিও ন1) যদি পরভুজবলবেত1 ভীম্ম কিং! 
. আচাধ্য কিছু বলিতেন, তাহাতে ক্লেশ বোঁধ করিতাঁম না। 
শুরংমন্য জঘচ্য জনের কথা একান্ত অসহ্য । ধনগ্রয় ! এ সভায় 
যে যে আমাদিগের শক্র আছে, তাহাদিগকে শমনভবনে প্রেরণ 

রি র 
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করি; যুধিষ্ঠির অকণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। হস্তিপপক যেমর্ন 
মদমত বারণকে নিবারণ করে, তদ্রূপ রাজা যুখিষ্টির, 'ক্ষান্ত- 
_ হও, বলিয়া, ভীমকে বারণ করিলেন। তৎকালে রোষ বশতঃ 
ভীমের শরীর হইতে ধাতুনিজ্ববসম ম্বেদআোত প্রাবাহিত হইতে 
লাখিল। 
অনস্তর রাজা যুধিষ্টির বিনীত ভাবে ধৃতরাছঁকে কহিলেন, ' 
মহাঁভাগ! এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্তব্য? আপনি 
আমাদিগের গুরু ও ঈশ্বর । আমরা চিরজীবন আপনার নিিদেশ- 
বস্তা হইয়া থাকিতে বাদনা! করি। ধ্বতরাষ্র কহিলেন বৎস ! 
. আমার অনুজ্ঞাক্তমে ধনজন লইয়া, সুখবচ্ছন্দে রাজধানী 
প্রতিগমনপুর্বক আপন রাজ্য শাদন কর। বদ! তুমি 
ধর্দজ্ঞ, ধর্মের মর্ম তুমিই বুঝিতে পার, এবং তদনুসারে 
চলিয়া! খাঁক? তুমি অতি বিনীত, তোমার কার্য সকলও 
বিনয়ভূষিত হইয়া থাকে; ক্ষমাগুণের প্রাকৃত মর্ম তুমিই 
অবগত আছ; সহিষ্ণতাশক্তি তোমার এত অধিক যে, ব্জ- 
পাঁতেও অবিচলিত থাক। তুমি অতি উদার-গুণ-সম্পন্ন 
এজন্য শক্ররূত বৈরাচরণ মনে কর না; ছুষ্ন্বভাব রিপুদিগ্রেরও 
দোষ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের গুণ স্মরণ কর; পরোপকার 
বুদ্ধিতে অপকারীর প্রতিও সদয় ব্যবহার কর; কাহারও মান 
মধ্যাদা অতিক্রম কর না? তোমার এই সকল অসাধারণ 
আর্ধ্যগুণ এখনও সভ্যের! কীর্তন করিতেছেন; গুরু-শুশ্রাষা 
গুরুবাক্যে আস্থা ও গুরুনিদেশবর্তিত। প্রভৃতি মহৎ গুণ তোমার 
যথেষ্ট আছে, তুমি এ সকল মহৎ গুণে আমার দুর্বিনীত ছুর্কোধ 
সম্তানদিগের অনদাচরণ মনে কারও না। আমি কেবল পরীক্ষা 
করিবার জন্য তোমাঁদিগকে সুহদ্দ্যত্তে আহ্বান করিয়া 
ছিলাম; তাহাতে যে ছুরাঁচারের এতদূর ঘটাইবে, মনেও 


পার্ডবনির্কাসন। | ৫ঠ 
ভাবনা করি নাই; সকল কার্ষো অদৃষ্টই বলবৎ; কোন্‌ দিন 
কোন্‌ সময়ে, কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে, কে বলিতে পাঁরে ? এক- 
রূপ কার্ধ্য করিয়! কেহ সুখী, কেহব। অসুখী হয়; যে সুখী হয়, 
সে অদৃষ্টকে শুভ, আর যে দুঃখী) সে অদৃষ্টকে ছুষ্ট বলিয়। মনে 
করে। ফলতঃ অদৃষ্টের এমনই এক সম্মোহিনী শক্তি আছে 
যে, উহা -অপ্রতিকার্ধ্য বিষয় হইত্তে মানবদ্দিগ্ের মনোবেগ 
নিবারণ করে। বত্দ! আর অধিক তোমায় কি বলিব? 
ক্যেস্দবতে ধর্ম, ধনঞ্জয়ে ধীরতা, ভীমসেনে বীরতা, নকুলে 
পবিত্রতা) এবং সহদেবে গুরু শুঞ্ষ! প্রতিষ্ঠিত বোধ হইতেছে, 
অতএব তোমার এক্ষণে পুর্ববৎ সম্মানে খাগব-প্রন্ছে প্রস্থান 
কর। পরস্পর সৌভ্রাত্র সুষ্ঞধ সুখী ও চিরাঁয় ধর্্ানুরাগী 
হও। রাঁজ। ধতরাষ্ এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়1 বাস- 
ভবনোন্দেশে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠির স্বীয় রাজধানী 
গমনে উদ্যোগী হইলেন | 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


রাজা দুর্য্যোঁধন ধতরাষ্ট্ের বর-প্রদানে হতাশ হইলেন, এবং 
কুপিত মনে পিতু-সদনে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! 
বৃহস্পতি স্থুরপতিকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আপনি 
জানেন না, এজন্য বরপ্রদানে পাগুবদিগকে পুর্ণ-মনোরথ 
করিলেন । ম্ুরাচার্্য বলিয়া ছিলেন, মে কোন উপায়ে হউক» 
শক্র-সম্পত্বি আত্মসাৎ করাই নীতিবেদীদিখের প্রধান কার্য ঃ 
আমর! সেই স্বর্গীয় নীতি প্রয়োগ করিয়া! রুতকার্ধয হইয়া 
ছিলাম। আপনি বর দিয়া আমার সকল কার্য বিফল করিয়া 


গছ পাঁওব-নির্ব্বাসন। 

দিলেন। পাঁগুবেরা সভামধ্যে যেরূপ অবমানিত হইয়াছে, 
তাহাতে তাহারা আর আমাদিগকে কখন ক্ষম। করিবে না; 
কেহ ভার্ধ্যাভিমর্ষণ চিরকালেও বিস্মৃত হয় না” এবং অবনর 
পাইলেই তাহার প্রতিশোধ দেয়। আমর। পাগুবদিগের 
সদৃশ বলবান্‌ বা ধনবান নহি। যদি কোন কৌশলে তাহাদিখ্ের 
ধন. আত্মসাৎ করিয়া তাদ্বারা মহীপালদিগকে বশীভূত করিয়া : 
সহাঁয়বল লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিস্তার 
পাইব? নতুবা আমাদিগের নিক্ষৃতি নাই 7 শুনিলাঁম, ভীমাজুন 
অস্ত্র শন্ত্র গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ অগ্রনর হইতেছে ) নকুল সহদেৰ 
চর্ম বর্ম পরিগ্রহ করিয়া! আয়োধনার্থ নজ্জীভূত হইতেছে । 
অতএব আপনি পুনর্ধার যুধিষ্টিরকে দূযুতের নিমিত্ত আহ্বান 
করুন। ইহা ব্যতীত সাঁধীয়ান্‌ উপায় আর নাঁই। এইবাঁর 
আমরা বনবাস পণ করিয়া হার সহিত ক্রীড়া করিব। 
ডাহারা কিংবা আমর] দ্যুতে পরাস্ত হইলে, বন্ধল ও রুরুচর্্ম 
পরিধান করিয়! দ্বাদশ বৎমর বনবাঁন ও এক বৎসর অজ্ঞাত 
বাস করিব। এতাঁবৎ কাল ধন-জন-পুর্ণ বনুন্ধরা জেতার 
হস্তগত থাকিবে । এইপণে যদি আমরা জয়ী হইতে পারি, 
তাহ! হইলে পরিশেষেও পাগুবদিগশকে জয় করিতে পারিব। 
যদি দীর্ঘ কাল রাজ্য স্থায়ত্ব থাকে, তবে তদুপস্বত্বে আমরা 
আনেক মিত্রবল সংগ্রহ করিতে পারিব, এবং পক্ষবলে প্রাবল 
হইয়া উঠিব । আর পাগুবদিগকে ত্রয়োদশ বৎসর নিয়ম পালন 
করিতে হইলে, ছুর্বল হইতে হইবে; এবং দূ[তে আমাদিগের 
জয় সম্ভাবনা যত, পাঁগুবদিগের তত নহে। এই বিবেচনায় 
 খুনর্বার দ্যুতানুষ্ঠান নিতাস্ত আবশ্যক হইতেছে ? অক্ষ ভিন্ন 
মনোরথ সিদ্ধির অন্য সহজ উপায় দেখিতেছিন।। অতএব 
আপনি দ্ুতের জন্য পাগুবদ্িগকে পুনর্ধার আহ্বান করুন | 


পীগুব-নির্বাসন। হে 


ধতরাষ্ী পুত্রের হিত চিকীর্ষায় নির্বাণোন্থুখ অনল পুনঃ প্রন্থলিত 
করিবার জন্য পাঁওবদিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন |. : 

গান্ধার রাজতনয়া ধতরাইঈীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
মহারাজ ! দুর্ষ্যোধন কুলের অঙ্গার স্বরূপ, এ কুলান্তক ভূমিষ্ঠ 
হইয়] গর্দভ-ন্বরে রোদন করিয়াছিল, এজন্য বিদুর কহিয়াছিলেন, 
' এই কুলপাংগুল শিশুকে আশু বিনাশ কর, নতুবা ইহা হইতে 
ভরতকুল নির্মল হইবে । আপনি তখন বিছুরবাক্যে উপেক্ষা 
কবি, ছরাচারকে প্রতিপালন করিয়া পরিবদ্ধিত করিয়াছেন; 
এক্ষণে উহাদারা কুলক্ষয় হইবার সম্ভাবন1 দেখিতেছি। অতএব 
মহারাজ ! বংশ রক্ষার জন্য ছুরাত্মাকে পরিত্যাগ করুন। সে 
আপনাকে বারংবার অসৎ পথে প্রবর্তিত করাইতেছে । আপনি 
গুরুবৎসল পাগুবদিখের অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। 
অন্যায়োপার্জিত রাজ্য চিরস্থায়ী ব। সুফলদাঁয়ী হয় নাঃ 
ন্যায়ার্জিত লক্ষ্মী প্রতিপুরুষগামিনী হইয়া থাকে। ধরা 
কহিলেন প্রিয়ে ! বংশ-নাঁশ হওয়াও ভাঁল, তথাপি দুর্কিনীত 
দুর্ষ্যোধনের অবাধ্য হওয়া উচিত নহে; দুর্ধর্ষ ধুরন্ধর সুতের 
অবাধ্য বদ্ধ পিতার পদে পদে অপমান । 

অনন্তর দুর্ষ্যোধন যুধিষ্ঠির সন্নিধানে কহিলেন, ধার্দিকবর ! 
পিতা পুনর্ধার তোমাদিগকে দ্যুতের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন, 
অতএর এস পুনর্বার ক্রীড়া আরম্ভ কর যাঁউক।| যুধিষ্টির 
ক্ষণকাল ভ্রাতৃগণের মুখাঁবলোকন করিয়। গুরুর আজ্ঞার 
অন্যথাচরণে অধন্ জানিয়া কহিলেন, রাজন! শুভাশুভ 
দৈবায়ত্ব, অদৃষ্ট লিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারেনা? দ্যুত 
কলহের কারণ অমঙ্গলের নিদান, আপদের আকর এবং 
আত্মীয় বিচ্ছেদের উৎ্ন হহা স্পষ্টই অবগ্ৃত হইয়াছি; তথাপি 
আমি গুরু-নিদেশ অতিক্রম করিতে পারিব না? চল আমি 
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কড়া করিতে সম্মত আছি, এই বলিয়া হুধিষ্টির সভাপ্রবেশ 
করিলেন । শকুনি তাহাকে বছুমান সম্ভাষণ করিয়! কহিলেন, 
ধার্টিকশ্রে্ঠ! রাজা ধতরাঙ্ই আপনাকে জিত সম্পত্তি প্রত্যর্পর 
করিয়া দীর্ঘদর্শিতার কার্ধ্য করিয়াছেন দ্যুতে অর্থক্ষয় হয় : 
বলিয়া, বিজ্ঞের! তাহার অনুষ্ঠান অনুমোদন করেন না। যে 
ক্রীড়ায় জয়পরাজয় নাই, তাহাতে ক্ষত্রিয় দিশ্নের প্রতত্তি ' 
জন্মে নাঃ পণহীন ক্রীড়া বালক্রীড়িত বোধ হয়। অতএব 
এক্ষণে এবূপ পণ নিব্ধপিত হউক, যাহাতে পরাজিত হইল 
ধর্মের অনুষ্ঠান হইবে, এবৎ জয়-লাঁভ হইলেও, নুখী হওয়। 
যাইবে। তন্নিমিত্ত এই পণ অবধারিত হইল, শ্রবণ করুন। 
“ অক্ষদেবীর মধ্যে যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি মুনিবেশ 
ধারণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বান করিয়া তীর্থ পর্যটন 
করিবেন, এবং অপরিজ্ঞাত হইয়া এক বতবর অজ্ঞাতবাস 
করিবেন এবৎ অজ্ঞাতবাম সময়ে ভরতচরের জ্ঞাত হইলে 
পুনর্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাদ ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাঁস, 
করিবেন ত্রয়োদশ বৎসর পরে আপন রাজ্য ও ধনসম্পৃত্তি 
প্রাপ্ত হইবেন; জেতা এতাবৎকাল জিত-সম্পত্তি উপভোগ 
করিবেন; দ্যুত-নিয়ম পালিত হইলে বিজিত ব্যক্তি জিত বস্ততে 
স্বাধিকার প্রাণ হইবে ।” অতএব এই পণ করিয়া ক্রীড়া আরস্ত 
করা যাউক। রি 
যুধিষ্টির কহিলেন, রাজন্‌! আমি ধন লোঁভে বা আমোদ 
জন্য ক্রীড়ায় প্রতত্ব হইতেছি না। কেবল অবশ্য পালনীয় 
গুরু-নিদেশ এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের নিয়োগক্রমে তীড়া করিব ঃ 
এবিষয়ে অদৃষ্ট প্রধান; অদ্ষ্টে যাহা আছে, তাহা ঘটবে । 
অতএব দ্যুতে যে পণ রাখিতে তোমাদিগের অভিমত, তাহাই 
আমার সম্মত। শকুনি উল্নিখিত পণ পুরু দোষে দৃষিত 
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ধরিয়া অক্ষ বিক্ষেপ পূর্বক জয়লাভ করিল; পরাজয়ে যুধি* 
_ স্টিরের মুখঞ্রী কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না। টা 

অনন্তর পাণবেরা বনবাঁসোচিত বেশভূষা করিয়। গমনোন্থুখ 
ইইল্রে, -ছুঃশাসন গর্বিত বচনে পাঁওবদিখের কুৎসা করিয়া, 
অভিমানী দোদরের অনুজ বলিয়া পরিচয় দিয়াই যে, ক্ষান্ত 
হইল এরূপ নয়, দে অবশেষে ভীমসেনকে বলীবর্চ বলিয়া 
হস্ত-ভঙ্গী পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিল । তখন অমর্ষণন্বভাব 
ভীম্ব কুরুতল মর্দন করিয়া! কহিলেন, রে ছুঃশানন হতক ! কপট 
দ্যুতে সম্পত্তি হরণ করিয়া গর্ব করিতেছিন্‌, তুই নিশ্চয় জানিস্‌, 
ভীম হইতেই তোর গর্ব খর্ব হইবে; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিতেছি, যদি সম্মুখ সংগ্রামে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া 
কবো্ু শোণিত পান না করি, তবে যেন আমার সক্দাতি লা 
না হয়। আমি নকলের লমক্ষে বলিতেছি ধতরাষ্ট্ের বংশ 
আমিই ধ্বংস করিব, এবং দ্যতোপজীবিদিগকে শমনসদনে 
প্রেরণ করিব। এই রূপে ভীম পূর্ব প্রতিজ্ঞা দু করিয়া 
জ্যেষ্ঠের অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । ক্ুদ্রাশক্ন ছুর্ষে্যাধন 
. পাগুব দিগের পশ্চাৎ ভাগে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া তাহাদিগের 
গতির অনুকরণ করিতে লাখিলেন। 

ভীম দিংহাবলোকনে দুর্য্োধন্রের ভাবভঙ্গী দেখিয়া! 
আপনাদেক অবমানিত বোধ করিয়া সকোপে শীবাভঙ্গপুর্ব্বক 
কহিলেন, আমি যাহা প্রাতিজ্ঞ। করিয়াছি, তাহা অবশ্য পুর্ণ 
করিব। বিধাতা ভীমের হস্তেই তোদের নিপাত লিখিয়! 
রাখিয়াছেন; তজ্জন্যই বারবার আমারে কোপিত করিতেছিস্্‌, 
ছুরাচার ! গতির অনুকরণ করিয়া কিছুই করিতে পারিবি নাঃ 
আমি বাক্যে যাহা বলিলাম, কার্যেও তাহাই করিব। গতির 
'অনুকতি করিতে নটের! দক্ষ) উহ] ভদ্রের কার্ধ্য নয়, এবং 


তাহাতে বীরত্ব প্রকাশ পায় না । পাঁষণড ! যদি ক্ষমতা থাকে 
তবে আমার কাঁ্যের অনুকরণ কর্‌! জরাদক্কের সন্ধিস্থান 
, অপেক্ষা তোর উরুতল দৃঢ় নয়, উহা! ভাঙ্গিতে গদার পুর্ণ 
আঘাত লাগিবে নাঁ। ত্রয়োদশ বদর পরে তোর প্রাণ সংহার 
করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই জন্য তুই জীবিত আছিস, 
ইহাই ভাগ্য বলিয়া মান্। আঁপাঁতত আমি প্রতিজ্ঞার পুন- 
রুল্লেখ করিয়! ক্রোধানল শান্তি করিলাম। আমি পুনর্বার 
সকলের সমক্ষে বলিতেছি, ছুরাঁচাঁর স্বযোধনের উরু গদাঘঠতে 
চূর্ণ করিব; সৃগেন্দ্রের ন্যায় ছুঃশারন পশুর শোঁণিত পান 
করিব | অর্জুন কর্ণকে, সহদেব অক্ষধূর্ত শকুলিকে নিপাত 
করিবে। অর্জুন কহিলেন, ভীম ক্গীন্ত হও, উত্তমাশয়েরা বাক্য 
দ্বারা কোপ প্রকাঁশ করেন না, কাঁ্য দ্বারা তাহা প্রকাশিত 
করিয়া থাকেন; ত্রয়োদশ বৎসর পরে যাহা! করিব, তাহা 
সকলে দেখিতে পাইবে । ক্ষত্রিয় রীতিক্রমে আমিও প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, যদি ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, স্থুযোধন সম্মান- 
পুর্বাক রাজ্যাংশ সমর্পণ ন1 করে, তবে আমি রণস্থলে কর্ণকে 
নিহত করিব; যদি হিমাঁচল বিচলিত, জলরাশি পরিশুক্ষ, অগ্নি 
নিস্তেজ, নুূর্ধ্য নিষ্পভ, এবং শীতাংশু খরাংগু হয়, তথাপি 
আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথধ্হিইবে না৷ । অর্জুনের বচনাবসানে সহ- 
দেব শকুনির বধ প্রতিজ্ঞ! করিয়া, সভাজনকে সম্বোধন পুর্বক 
কহিলেন, শকুনি পাগুব দ্রিগকে অক্ষজ্ঞান করিয়াছে রণাঙ্গনে 
তাহাদিগকে আবার জীবনঘাতী শর বলিয়া! জানিবে। ছুরাত্মা। 
যদি ক্ষত্রধর্্মানুসাঁরে সমরে উপস্থিত হয়, তবে ভীমসেন যাহা 
বলিলেন, তাহা আমি অবশ্য সম্পূর্ণ করিব, তাহাতে সংশয় 
নাই। সহদেব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর, নকুল অঙ্গীকার 
পুর্বাক কহিলেন, ছুঃশাসন ছুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অনুসারে 
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দ্বৌপদীকে কটুক্তি করিয়াছে, আশি প্রতিজ্ঞা. করিতেছি যে, 
ধর্মরাজের নিয়োগানুসারে গৃথিবী ধার্ডরাষ্ী শুন্য করিব 1. 
এই রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলে জ্যেষ্ঠের অন্ুগ্মন করিলেন। 
যুধিষ্টির, দ্রোঁণ, কূপ, অশ্বথামা, ভীম্ম, বিছুর এবং অন্যান্য 
কৌরবস্রেষ্ঠদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা সন্তষ্ট- 
চিত্তে বিদায় দিন, আমি যেন এই ছুক্র ব্রত পালন করিয়া 
পুনর্বার আপনাদিগের সাক্ষাৎকার সখ অন্গুভব করিতে পারি। 
ুপধি্টিত্বের বিনীত কথা শুনিয়া ঘকলেই লজ্জায় অধোবদন 
হইলেন, এবং কেহ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। 

অনন্তর ধন্দার্থপারদর্শী বিছুর যুধিষ্টিরকে কহিলেন, 
আর্ধ্যা কুস্তী রাঁজনন্দিনী, চিরকাল স্তবখে যাঁপন করিয়াছেন $ 
ছুঃখ কখনই পান নাই? বিশেষতঃ এক্ষণে স্থবিরভাবাপর্না ; 
এ অবস্থায় বনগমনক্রেশ ভাহার কখনই সহ্য হইবে নাঃ 
অতএব তিনি আমার গৃহে অবস্থান করুন| বুধিঠটির বিনয়- 
গুর্ঘক কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি আমাদের পিতৃব্য ও পিতৃবৎ * 
পুজনীয়; আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা আমাদের 
শিরোধার্য ও অবশ্য পালনীয়; আপনি আমাদিগের পরম 
হিতৈষী, আমরাও আপনার নিদেশবর্জ ; যদ্যপি আরও কিছু 
উপদেষ্টব্য থাকে, অনুজ্ঞা করুন। বিছুর কহিলেন, বৎস 
যুধিষ্ঠির | তুমি সুশীল ও নুধার্টিক এবং উপদেশের উপযুক্ত 
পাত্র তোমাঁকে অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই । 

ধর্পথপ্রদর্শক ভিন্ন উপদেশ-বাক্য আর কিছুই নহে £ যে 
নীতি ধর্টের অনুগামিনী নহে, তাহাকে সুনীতি মধ্যে পরিগনিত 
করা যায় না, নীতি ্ায়পথের প্রবর্তিকা মাত্র; স্তায় ধর্থের 
নামান্তর মাত্রঃন্যায়ানগুলারি কর্ম ধর্ম্য । ন্যায়পথাচারী ব্যক্তি 
 ধার্মিকঃ ন্যায়পথাচারী ব্যক্তি যথেচ্ছাচাঁরী হইতে পারেন না, 


৮ 
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ন্যাঁয়বন্ধন তাহাকে যত্যত করিয়া রাখে; এজন্য কপটাচারী 
ন্যায়চারীকে সহজে পরাজয় করে। এরূপ পরাজয়ে ন্যায়পরায়ণের 
অযশ নাই? বরং দেশাবছ্ছিন্ন অন্যায়াচারী জেতার অযশ ঘোষণ! 
হইতে থাকে। হে ন্যায়পরায়ণ | এরূপ পরাভবে আত্মাকে 
খিদ্যমান মনে করিও না। তুমি ধর্মজয়ী $ ধনগ্তয় রণজয়ী। ভীম 
পরাক্রমজয়ী; নকুল অর্থজয়ী; সহদেব ইক্ড্রিয়জয়ী ;'বরন্মবিৎ ধোম্য 
প্রুরোহিত মন্ত্রবিজয়ীঃ এই সকল বিজয়িদ্িগকে কে পরাজয় 
করিতে পারে ? হে মহোদয় ! তুমি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিকে, নীতিজ্ঞ- 
তায় শুক্রাচার্ধ্যকে, সম্তোষে স্থরপতিকে, সংঘমে বরুণকে, 
কোপে কৃতান্তকে, দানশীলতায় ধনপতিকে, তেজে দ্িবাঁকরকে, 
বলে পবনকে, সহিষ্ণতায় পৃথিবীকে, গাঁতীর্য্যে মমুদ্রকে, ধর্ম্ানু- 
ষ্ানে খষিদিগ্রকেও পরাভব করিয়াছ। অতএব বৎস 1 যদি বনে 
কোন বিপদৃপাত হয়, তবে স্বীয় ত্বভাঁবনিদ্ধ অবিচলিত বুদ্ধিবলে 
তাহা হইতে উতীর্ণ হইবে। যুধিষ্টির যে আজ্ঞা বলিয়৷ ভীন্ম ভ্রোণ 
গ্রভৃতিকে অভিবাদন করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাভূগ্ণণ সমভিব্যাহারে 
স্ুরদ্বার অতিক্রম পুর্বক উত্তর-মুখে প্রস্থান করিলেন। 

দ্রৌপদী অভিবাদনপুর্ক জ্লানবদনে দীননয়নে অশ্রু 
বর্ষণ করিতে করিতে শ্বশ্র সমীপে বনবাসপ্রস্থিত পতির অনু 
গমন প্রার্থনা করিলেন । কুস্তী বাম্পাকুললোচনে গদ্গাদবচনে 
কহিলেন, বৎষে ! তুমি সাঁধবী, স্ত্রীনদাচার সবিশেষ অবগত 
আছ? পতির প্রতি কিরূপে শুশ্রীষা করিতে হয়, তাহাও তুমি 
জান; ভবিতব্যতা অবশ্স্ভাবিনী মনে করিয়া শোকাকুলা 
হইও না; পতিসন্নিধানে থাকায়, তোমার বনবাস সুখের 
আবাস হইবে + ন্যায়পরায়ণ স্বামী নিকটে থাকিলে স্ত্রীলোকের 
কোন অভাব থাকে না; বকোদর সমীপে থাকায় অরণ্যে নির্ভয়ে 
থাকিতে পারিবে । তুমি বধু হওয়ায় কুরুকুল উজ্জল হইয়াঁছে। 
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কৌরবেরা তোমার কোপানলে দগ্ধ হন নাই, ইহাই তাহারা 
ভাগ্য বলিয়া মান্য করুন| যাহার তোমারে ক্রেশ দিয়াছে, 
তাহার কখন সুখে থাকিতে পারিবে না; পাপাচরণ করিয়া 
কেহ চিরম্থুখী হইতে পারে ন1; পাঁপাত্বার। প্রথমে সুখী 
হয় বটে, কিন্ত পরিশেষে অশেষ ক্রেশ পায় । বসে ! তোমর] 
ধর্মপাঁলনার্থে বনে গমন করিলে, নেই নেবিত ধর্ম অচিরকাল 
মধ্যে তোমাঁদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন । বৎসে ! তোমারে, 
আক অধিক কি বলিব, তোমার ম্বামিগণ চিরানুকুল। তুমিও 
তাহাদিগের প্রতিকুলাচারিণী নও । ভুমি বিশেষ যত্বদহকারে 
সহদেবের শুশীষা করিবে | বত্ন সহদেব সর্কদ] স্ুখবিলানী £ 
বনবাঁসে যেন তাহার কষ্ট না হয়| “আর্য্যে! অভিবাদন করি” 
বলিয়া দ্রৌপদী কুন্তীর চরণ বন্দনা করিলেন এবং অবিরল-. 
ধারে বাম্পবারি বিসর্জন করিতে লাঁগিলেন। কুম্তী অঞ্চল 
দ্বারা তদীয় অশ্রুধার। মার্জন। করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং অজজ্র 
অশ্রু পাঁতিত করিতে লাখিলেন। অনস্তর আলুলায়িতকেশ। 
দরীনবেশা ভ্রপদদ্ুহিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ন্দংর মন করিলেন । 
তাহার পুজ্রের৷ রাঁজবেশ পরিত্যাথ করিয়! মুনিবেশ ধারণ- 
পূর্বক অধোঁবদনে গমন করিতেছেন, আর তাহাদের বান্ধবের। 
বিলাপ ও পরিতাঁপ করিস! পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেনঃ 
এবং শক্রবর্গ আনন্দে তাহাদ্দিগকে বেষ্টন করিয়া কোলাহল করি- 
তেছে, দেখিবামাত্র স্থুতবৎসল। কুন্তী রোদন করিয়া উঠিলেন,, 
এবং নখেদে কহিলেন, হা দগ্ধদৈব! তোঁর মনে কি এই ছিল? যে» 
তুই সুকুমার রাঁজকুমারদ্রিগকে বনবাপ দিলি + হা ধর্ম! তোর 
সম্যক অনুষ্ঠানের ফল কি বনবাঁগ ? বত্সদিগের এই দুরবস্থা 
দেখিবার জন্য বিধাতা কি আমারে দীর্ঘজীবিনী করিয়াছেন ? 
আমি জন্মীন্তরে কত পাপ করিয়াছি, সেই জন্য আমার হৃদয়ের, 
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ধন বনে যাইতেছে। বৎসগ্বণ ! আমি অনেক কষ্টে তোমাদিগকে 
পাইয়াছি £ বহুরেশে তোঁমাদিগকে লালন পালন করিয়াছি; 
আমি আশা করিয়াছিলাম, তোমাঁদিগের আশ্রয়ে শেষাবস্থায় 
সুখী হইব। যে আমাকে সেআশায় নিরাশ করিল, তাহার 
কখনই সুখ হইবে না। বৎসগণ ! আমি তোমাদিগকে বনে 
দিয়া গৃহে থাকিতে পাঁরিব না। হা বৎসে দ্রপদনন্দিনি ! 
ভুমি রাজনন্দিনী রাজার বধু হইয়] রূক্সকেশে হীনবেশে দেশ 
পর্যটন করিবে, ইহা মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। 
যায়। তোমার সজল নয়ন ও মলিন বদন দেখিয়া আমার 
প্রাণ অস্থির হইয়াছে হ' কৃষ্ণ! তোমার অনুগত পাগুবের! 
বিপদসাগরে মগ্র হইয়াছে, আশু ইহাদ্রিগকে উদ্ধার করিয়। শ্বীয় 
বিপ্ভগ্তন নামের গৌরব রক্ষা কর। কিজন্য ভীম্ম প্রভৃতি 
মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিতে এ বিপদ ঘটিল? হা! মহারাজ 
পাগুব ! শত্রুর ছলভ্রমে তোমার পুক্রদ্িশকে বনবাঁস দিল ! 
কুম্তী এইরূপে বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে লাগ্িলেন, অশ্রু- 
জলে তাহার বক্ষস্ছল ভামিতে লাঁগিল। পাঁগুবেরা সান্তবন! 
বাক্যে তাহাকে অুস্থচিত্ত করিয়া অভিবাঁদনপূর্কক অরণ্যে 
গ্রন্থান করিলেন । বিছুর আশ্বানগ্রদানপুর্বাক স্বীয় অন্তঃপুরে 
তাহাকে লইয়া গেলেন। তিনি বিছুরগৃহে থাকিয়া সম্তানগণের 
মঙ্গলকামনা করিতেন, তাহ্াতেই তাহার মনো দুঃখ ,কথঞ্চিৎ 
লঘু হইত। 

এদিকে পুরবাঁপিগণ, পাবদিগের নির্ধাসন-রৃত্বান্ত অবগত 
হইয়া যারপরনাই দুঃখিত হইল, এবং দুর্যোঁধনের প্রতি বিরক্ত 
হইয়া কহিতে লাগিল, যে রাজা আত্মস্বার্থের জন্য আত্বীয় 
দিগকে বঞ্চনা! করেন, তীহার রাজ্যে বান করিলে প্রজাদিগ্ের 
ধন মান কিছুই নিরাপদে থাকিবে না। যিনি ছলক্রমে আত্মীয় 
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দিগের সর্কন্থ আত্মসাৎ করিলেন, তিনি যে প্রজাদিগের ধন 
সম্পত্তি নিরাপদে রাখিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। রাজা 
দুর্যযোধন স্বভাবতই অহঙ্কারী, অর্থলুন্ধ ও নীচ প্ররুতি ; তাহাতে 
আবার পাপান্ুরাঁগী শকুনি কর্ণ গরভৃতি তাহার কার্ষে/াপদেশক 
মন্ত্রী; ইহাতে বোধ হইতেছে দুর্মন্ত্রী দুরাচার দুর্য্যোধনের 
শাসনে সমুদ্রয় রাজ্য অবসন্ন হইয়া উঠিবে। যেখানে দুর 
এবং ভুষ্ট রাজ প্রতাপ প্রকাশ করেন, তথায় বান করিলে 
গুভাদিগের সুখন্বচ্ছন্দত। দুরে থাকুক, জাতিমান রক্ষা করিয়। 
ক্ষণকাঁলও নিরুদ্ধেগে থাকা ঘটে না । অতএব যেখানে ধর্্ম- 
পরাঁয়ণ প্রজাবৎসল পাগুবগ্ণ গ্রমন করিয়াছেন আমর1ও 
সকলে তথায় গমন করি। এইস্থির করিয়া পৌরবর্ পাগুব- 
সন্নিধানে উপস্থিত হইল, এবং বদ্ধাপ্রলি-পুর্বক কহিতে লাগিল, 
মহোদয়গণ ! আপনার। এই হতভাগ্য দিগকে পরিত্যাগ করিয়। 
গমন করিবেন না । আপনার) যে স্থানে যাইবেন, আমরাও 
সেই স্থানে যাইৰ ; ছুরাচাঁর ছুর্য্যোধনের অধিকারে থাকিয়া 
নিরাপদে থাকিতে পারিব না; যে ছুরাত্ম। শ্বজনের প্রতি 
অনদাঁচরণ করিয়াঁছেঃ সে যে পরের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, 
তাহা কখনই সস্ভবে না; তাহাদের অনদাচার নিরাকরণ 
করিতে আমরাও অসৎপথ অবলম্বন করিব এবৎ এইরূপে 
আমরাও অসৎ হইয়া অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্ররৃত্ব হইব। 
রোগ যেমন সংক্রামক, গুণ দোষও তদ্রপ; মানব অনৎ-সংসর্গে 
অসৎ ও সৎ-নংসর্গে সঙ্জন হইয়া উঠে। যেমন কুস্ুমসৎসর্গে 
জলও বন্ত্রাদি সুগন্ধি হয়, তদ্রপ গুণিসংসর্গে নিগুণও 
গুণবান হইয়া! থাকে ; বিশুদ্ধকুল, ধর্ম, বিদ্যা ও মহতকর্ম্ম। 
মাঁনবদিগকে মহৎ করিয়। হ। এই কল মহনীয় গুণ 
আছে বলিয়া আপনারাই মহাত্মা । আর যে সকল দদুণ ধর্সার্থ- 
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কামমোক্ষের কারণ, আপনার] সেই সমুদয় গুণের আঁধার । 
মহাত্বাদিগের সহবাস, শান্ত্রালোচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এজন্য 
আপনাদিশ্বের সসর্গে সেই সকল সদ্দা,ণ শিক্ষা করিতে পারিব 
বলিয়া! আমরা মহাশয়দিগের সহবাসসুখভোগে অন্ভিলাষ 
করি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সঙ্গী করুন । 

যুধিটির সাদর সস্তাষণে তাহাদিগ্রকে তরীত করিয়া! কহি- 
লেন, আমর আজি ধন্য হইলাম, আপনাদ্িগের বচনময় অস্ত 
বর্ষণে অভিষিক্ত হইলাম । আপনার অনুরাগ বশতঃ সহবাক্গী 
হইতে চাহেনঃ ইহাতে যারপর নাই শ্রীত হইলাম । এক্ষণে 
আতৃগণের নহিত আপনাদিশকে যাহা বলিতেছিঃ তাহা শ্রবণ 
করুন এবং আস্থা করিয়। তাহার অন্যথ। করিবেন না । পিতা 
মহ ভীম্ম, পিতৃস্থানীয় ধতরাছ্ ও মাননীয় বিছুর, জননী কুস্তী 
ও অন্যান্ত বন্ধুবান্ধব হস্তিনাঁপুরে থাকিলেন । তাহারা আমা- 
দিশের বিয়োগে নিতান্ত বিধুর হইয়াছেন । আমরা ভাহা- 
দশের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া 
নিশ্চিম্ত হইলাম । আপনার! এই ভার লইয়। পুরে প্রতিগমন 
করুন, তাহা! হইলে আমর যথেষ্ট উপকৃত,হইব। প্রজাগণ 
রাজা যুধিষ্টিরের সৌজন্পুর্ণ ব্যবহার ও শিষ্টাচাঁরে বনগরমন 
অধ্যবনাঁয় পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগের গুণগ্রাম কীর্তন 
করিতে করিতে ছুঃখিতান্তকরণে গৃহে প্রত্যাগমন ফরিল। 
রাজ যুধিষ্টির, দ্রৌপদী ও ভ্রাভূগ্রণের সহিত প্রমাণ নামক 
বটবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়। গঙ্গাতীর দরিয়া গমন করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে ক্রমে নাঁয়ংকাঁল উপস্থিত হইল + বারুণীসেবী তাঁঅবর্ণ 
রবি যেন পতন-শঙ্কায় করদ্বার৷ অস্তাচল শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়া 
পড়িলেন ; সন্ধ্যা রাগান্বিত হইয়াও নিস্তেজ পতির করাবলম্বন 
করিল ন্বচ্ছাঁশয় বারিবাহ লোক-সাক্ষী তেজোনিধির ব্যবহার 
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দেখিয়। ক্রোধে লোহিত বর্ণ হইল; তিমিরারিকে হীনপ্রতাপ 
লক্ষ্য করিয়! চিরবৈর তিমিরদল, গগনমগ্ডল আক্রমণ করিল 
তাহার সাহায্যে দুই একটী নক্ষত্র অস্তরীক্ষে উজ্জ্বল দৃশ্য হইতে 
লাখিল; দ্িজ্রাজ গ্রহরাঁজকে দৃরস্থ জানিয়া নুযোগক্রমে 
শুর্ধদিক অধিকাঁর করিয়া লইলেন; পরাজিত সৈন্যের ম্যায় 
ধ্বাস্তনিচয় গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইল। 

রাঙ্গ। যুধিষ্টির সায়ন্তনী ক্রিয়া! সমাপন করিয়া! গঙ্গার নির্মল 
জুল্লমাত্র পান করিয়া প্রমাণবটবৃক্ষ-মূলে সেই রাত্রি যাপন 
করিলেন; সমভিব্যাহারী বিপ্রগণ ব্রাক্মী কথ! ও আশ্বামন 
বাক্যে তাহার চিত্বখেদ নিবারণ করিয়াছিলেন । পরদিন 
প্রভাতে প্রাভাতিকী ক্রিয়া সমাঁপনাস্তে ব্রাহ্মণগ্রণ কুতক্রিয় 
যুধিঠিরের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তি-মন্ত্র পাঠ করিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন। রাজাও বিনীতভাবে আশীর্বচন গ্রহণ 
পুর্বাক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বিপ্রগণ ! আমর! হুতরাজ্য 
হইয়া বনগ্মন করিতেছি । অরণ্য হিংশ্জত্তআকীর্ণ অতি 
ভয়াবহ স্হান; তথায় ফলমূল ও আমিষ ভিন্ন অন্য আহারীয় 
দ্রব্য সংগ্রহ হইবে না, সে স্থানে গমন করিলে আপনাদের 
যথেষ্ট ক্লেশ হইবে আপনাদিগের ক্লেশে আমাদিগকে 
অধোঁথমন করিতে হইবে ঃ অতএব আপনারা এইস্থান হইতে 
পুরাভিমুখে গমন করুন | 

বিগ্রগণ কহিলেন, মহারাজ ! আমরা আপনাঁদিগের সংসর্গ 
কোনক্রমে পরিত্যাগ করিব না; আমরা স্বয়ং ফলমূল আহ- 
রণ করিয়া জীবন ধারণ করিবঃ বিধিবিহিত হোম দ্বার! 
আপনার অমঙ্গল নিবারণ করিব; এবং যথাসময়ে মনোরম 
উপাখ্যান দ্বার! চিত্বখেদ অপসারিত করিব | আমর সুরাজার 
অনুগত ।+ রাজন্বান্‌ দেশ আশ্রয় করিয়া খাকি ; দুরাচার 


৬৪ পা্ুব-নির্ধ্বাসম 1 
রাঁজার অন্ুরক্ত হই না; রাজবান দেশেও বাস করি না। 
আপনি ক্পাপরবশ হইয়া আমাদিগকে সঙ্গী করুন, কদাচ, 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না । এই সকল কথ শুনিয়া 
রাজা যুধিষ্টির বাল্পগঞ্ণাদস্বরে, কহিলেন আপনারা স্বয়ং অব্ন 
আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন, ইহা আমাঁকে দেখিতে 
হুইবে। পাপাত্মা ভুর্যোধন ! তোর রাজ্যসস্তোগে ধিক্‌, এই 
বলিয়া শোক মোহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

রাজা। যুধিষ্টিরকে তদবস্থ দেখিয়ণ সাস্থ্যতত্ববিশারদ-শৌঙক 
নামক বিপ্র কহিলেন, মহারাজ ! শোঁকের নহআ নহত্্র কারণ 
এবং ভয়ের শত শত হেতু বিদ্যমান আছে; উহ মৃঢু ব্যক্তি- 
দিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং তাহারাই তাহাতে 
অভিভূত হইয়া পড়ে ঃ উহা! পণ্ডিতকে আক্রমণ করিতে পারে 
না, তাহীর। তাহাতে অভিভূত হইয়াও পড়েন না, আপনি 
ধীমান্‌, আপনার বুদ্ধিও শান্রানুলারিণী $ যদি ভবাদৃশ ব্যক্তিকে 
শোক মোহে অভিভূত হইতে হয়, তবে মূর্খেও পণ্ডিতে বিশেষ 
কি থাকে? অর্থনাশ, আপদ, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট উপস্থিত 
হইলে, যদ্দি উভয়েই অধীর হয়, তবে ধীরত্বগুণ কাহাঁকে আশ্রয় 
করিবে। 

বিশ্ববংসার শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ দুঃখে পরিপূর্ণ 
হইয়। রহিয়াছে, ইষ্নাশ, অনিষ্টাপাত ও ব্যাধি এই তিনগি 
শারীরিক ও মানপিক দুঃখের কারণ। স্সেহ, বস্ত বিশেষকে 
ইষ্ট বলিয় প্রতীতি জন্মাইয়। দেয়; যে বস্ততে যত স্নেহ, সেই 
বস্ত তত অধিক ইষ্ট; ইষ্টবস্তর নাশ হইতে শোকের উৎপত্তি 
হয় বলিয়া, ই বস্ত রক্ষণাবেক্ষণে সমধিক প্রয়ান হইয়া থাকে। 
আিএব স্নেহকে এ সকল দুঃখের আদি কারণ বলিতে হইবে। 

“যদি কোন বন্ততে ম্বেহ না থাকে, তবে কোন দ্রব্যই ইষ্ট হইতে 





পারে না। যদি কোন বস্ত ইষ্ট না হইল, তবে তাহার নাখেও 
ছুঃখ উপস্থিত হয় না; প্রাণিগণ কেবল স্বেহবশতই শোকতাপে 
নিপীড়িত হইয়া অশেষ ক্রেশ ভোগ্ন করে। ন্বেহ হইতে ফে. 
কেবল দুঃখ উপস্থিত হয়, এরূপ নহে, উহা! হইতে মনেরও 
বিকৃতি হইয়া উঠে; এইরূপ বিকৃতি হইতে বিষয়াঁনক্তি উদ্ভূত 
হইয়া থাকে । চিত্তের এই দোঁষই গুরুতর $ যেষন কোটরস্ফিত . 
বহি তরুর সমুদয়. সারাংশ নষ্ট করিয়া অবশেষে উহাকে 
ভল্ন্দাৎ ঝরে,তদ্রপ বিষয়ানক্তি ধশ্মার্থ বিধ্বংন করিয়া। পুরুষকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়! তোলে । কিন্তু বিষয়চ্যুত হইলেই যে, মাঁনৰ 
বিষয়ত্যাশী হয়, তাহা! নহে+ বিষয়বাপন। পরিত্যাগ করিতে 
_পাঁরিলেই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী হওয়া যায়; যে ব্যক্তি বিষয়ে 
নির্লিপ্ত, বিকার-কারণ নিকটস্থ হইলে অবিচলিত-চিত্ব এবং 
অনাসক্ত হইয়া বিষয়স্ুখ সন্তোগ করে, পণ্ডিতের তাহাঁকেই 
বিষয়-ত্যাগী বলিয়া গরশংন। করিয়া থাঁকেন। অতএব বতদুর 
পার, স্বেহকে সং্ঘত করিবে) তাহা হইলে মানসিক কষ্টের 
অনেক লাঘব হইবে । 

পুর্কনুত্রে সতর্ক হইলে অনিষ্টাপাত হইতে পারে না, যদ্দিও 
হয়, অল্পারানে তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে ! 
অনিষ্ঠটাপাত কালে বিকলচিভ, বা অভিভূত হওয়া নিতান্ত দৃষ্য ॥ 
অভিভূত ব্যক্তিকে বিপদ নংপুর্ণ রূপে আক্রমণ করে, সে তাহার 
প্রতিবিধান করিতে পারে ন1॥ 

নিদাঁন* স্থির কদ্রিয় চিকিৎসা বিধান করিলেই ব্যাধির 
প্রতীকার হইতে পারে; এজন্য বিচক্ষণ চিকিৎদকের1 অগ্রে 
রোগের নিদান স্থির করেন। পরে চিকিৎসায় প্রর্ত্ হন। 
চিকিৎসার প্রারস্তে প্রিয়োক্তি ও পথ্য প্রদান দ্বারা! রোশীর ' 

* যদ্বরা ব্যাধি নির্দেশিত হয়। শী 


৬১) _ পাশুব-নির্রণসম। 
মানপিক ছুঃখ শান্তি করেন; অনন্তর তাহারা উষধ প্রদানে 
রোগের অপনয়ন করিয়া থাকেন; এইরূপে মানসিক কষ্ট অপ- 
নীত হইলে, শারীরিক সন্তাপও অন্তর্থিত হইয়। বাঁয়। যেমন 
অভিতপ্ু-বালুকা, পুর্ণ-কুস্ত-মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইলে, কুস্তম্থ সমুদয় 
জল উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানবিক দুঃখ উপস্থিত হইলে 
শরীরও সন্তপ্ত হয়। যেমন জলসেকদ্বারা জান্বল্যমাঁন অনল 
নির্বাণ কর] যায়, তজ্রপ জ্ঞানঘ্বার। মানসিক দুঃখ বিন করিতে 
সমর্থ হওয়া যায়ঃ এইরূপে আধি প্রশমিত হইলে শারীগিক 
ভুঃখেরও শান্তি হইয়। যায়। 

বিষয়ের ঈদৃশী ন্বাভাবিক শক্তি আছে যে, তাহার স্মরণ বা 
দর্শন হইলে অভিলাষ উপস্থিত হয়; অভিলাষ হইতে বাসন! 
সঞ্চারিত এবং বানন। হইতে ভয়ঙ্কর তৃষা প্রাছুভত হইয়। 
মনুষ্যকে বিষম বিপদ্গ্রস্ত করিয়া ফেলে । তৃষা বশতঃ মানব 
সতত উদ্দিগ্ন ও পরিশ্রাস্ত হইতে থাকে । তৃষ্ণার আশ্চর্য্য গুণ 
এই যে, ভৃষ্ণ-রজ্জু-বদ্ধ মনুষ্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, 

র তৃষ্ণা-রজ্জু-নিমুক্ত নর একত্র অবস্থিত ও সর্বদা নিশ্চিন্ত 
থাকে । তৃষ্া-বাধ্যমান মানব শত যোজন দূর বলিয়া গণ্য 
করে না, তৃষুগতুর নর শিরি-লঙ্ঘন ও সমুদ্রোত্বরণ বিন্ময়কর 
ব্যাপার মনে করে না) ফলতঃ মানব তৃষ্ণার আজ্ঞাবহ দাস) 
ভূষণ যাহা আজ্ঞ। করে, মূঢ় মনুষ্য তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদনে 
প্রবৃত্ত হয় । মানব শরীর সাদ্ধত্রিহস্তপরিমিত ; এই পরিমিত 
শরীর মধ্যে অবস্থান করিয়াও তৃষ্ণার পরিমাণের ইয়ত। নাই + 
সেই ভুস্ত্যজ। ভূষণ এত দীর্ঘকালস্থায়িনী যে, প্রাঁণাম্ত না হইলে 
মানব দেহ পরিত্যাগ করেন। ; মানবদেহ জীর্ণ হইলেও সে জীর্ণ 
হয় না । আশ্রয়াশ বহ্ছি যেমন ন্বাশ্রয় নাশ করে, তদ্দরপ ভৃফাঁও 
দেহ ক্ষয় করে; কাষ্ঠ-সম্ভূত দাবানল, যেমন বৃক্ষলম্ডি বন দগ্ধ 
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করে, তদ্রপ তৃষ্ণ। ইন্দ্রিপ্ননম্পন্ন মানবদেহ দাহ করে । তাহার 
আর এক চমতকাঁরিণী শক্তি এই যে, দে শরীর দ্ধ করে 
বটে, কিন্ত একেবারে তাহ। ভন্মসাঁৎ করেনা । ্ 

সুখ দুঃখ মনুষ্যকে পর্য্যায় ক্রমে ভোগ করিতে হয় $ 
কাঁহাঁকে নিরবচ্ছিন্ন সুখী, কাহাঁকেও বা নিরবছ্ক্ন ছুঃখভোগী 
দেখা যায় না । সুখ ছুঃখভোগ মনুষ্যের প্রকৃতিনিদ্ধঃ কিন্ত 
মনুষ্যের! এই অখগুনীয় প্রক্কৃতি-সিদ্ধ নিয়ম অতিবর্তনের ইচ্ছা! 
কৰ্দিয়া ক্লেবল সুখ ভোগের বানা করে ; নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক” 
ভুঃখ না হউক, এ বারন। যে পুর্ণ হইবার নহে, ইহা তাহার। 
একবারও মনে করেনা । যেমন এক সময়ে পৃথিবীর একস্হান 
আলোকমন্ত্, আবার অন্ত সময়ে তাঁহ। অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তদ্রপ 
মানব এক সময়ে সুখী এবং সময়ান্তরে ছুংখী হয় । যেমন শীত 
শ্রীষ্ম পর্যায় ক্রমে সহ্য করিতে হয়, তন্রপ সুখ দুঃখও মন্ুষ্যকে, 
ভোগ করিতে হয়। যেমন শীতার্ত হইলে আতপ আন্কাদদায়ক 
হয়, তদ্দরপ ছুঃখান্তে সুখ মধুরতর হয়। যেমন শীত শ্রীক্ 
বৎনর পুর্ণ করে, দেইরূপ নুখ ছুঃখ মানবের আযুক্ষাল পুর্ণ করিয়। 
থাকে । কিন্তু সুখের একান্ত বশংবদ হওয়া উচিত নহে॥ 
এবং ছুঃখেও নিতান্ত অভিভূত হওয়াও বিধেয় নহে। কেবল 
উহ অবশ্টয ভোক্তব্য বলিয়া ভোগ কর; এইরূপে যিনি 
সুখ দুঃখ ভোগ করিতে বমর্থ, তিনিই অপ্রৃতিকার্ধ্য অনিষ্টা” 
পাতে শঙ্কিত হন না; এবং উপস্থিত স্থখেও অনানক্ত থাকিতে 
পারেন। 

আমিষ যেমন নভোমগুলে থাকিলে খেচরের, জলে থাকিলে 
জলচরের, স্থলে থাকিলে স্থলচরের, ভক্ষ্য হয়ঃ মেইরূপ ধনবাঁন্‌ 
লোক যে শ্হানেই অবস্থান করুন, ধনের জন্য সর্পাত্র বিপন্ন ও 
আক্রান্ত হন; কাহারও কাহারও বা অর্থ অনর্থের হেতু হইয়। 


চান্র পাণ্ডব-নির্বাসন। 
উঠে; কেহব। অর্থের উপার্জনে, কেহব! অর্থের রক্ষণে প্রাণ- 
ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি অর্থে একান্ত আসক্ত, সে অর্থের 
উপার্জন ও উপার্জিত বিত্বের রক্ষণ এবং তাহার পরিবর্ধন 
বিষয়ে সর্ধদ| ব্যস্ত থাকে । যদি কোন কারণ বশতঃ অর্থের 
হানি হয়, তাহা হইলে অর্থ গৃর্র আর শোঁক তাপের বীম। 
থাকেনা । দেখ অর্থের উপার্জনে কষ্ট, বর্ধনে ক্লেশ, এবং 
রক্ষণে দুঃখ $ অর্থ লোভের, ক্ষোভের, দর্পের, গর্ধের, ভয়ের ও 
উদ্বেগের মূল; তথাপি লোকে উহাকে সুখের মুল কলিয়! 
নির্দেশ করে । মুঢেরাই ছুঃখ নাঁশের হেতু ও দৌভাগ্যের 
সেতু বলিয়া, অর্থরূপ শক্রকে মিত্রের ন্যায় লাভ করিতে 
চেষ্টা পায় ঃ উহার যে প্রাণ-ঘাতিনী শক্তি আছে, তাহা এক- 
বারও মনে করে না । যদিচ উহ ব্যক্তি বিশেষের হস্তে ন্যস্ত 
হইলে, তদ্বারা জগতের শোভা ও উপকার বম্পাঁদন হয় বটে, 
কিস্তু উহার উন্মাঁদ্রিনী শক্তি অন্তহ্থিত হয় না| অজ্ঞেরাই সকল 
বিষয়ে অসন্তষ্ট থাকে; বিজ্ঞের৷ নকল বিষয়েই সন্তষ্ট থাকেন। 
পিপাসাঁর শান্তি নাই ; নন্তোষের পর সুখ নাই; এই জন্যই 
মহাত্বারা সতবারে সন্তোষ-সুধা পান করিয়া চিরকাল তৃপ্ত 
থাকেন। যিনি ধর্ার্থে ধন নংগ্রহ করিবার চেষ্টা পাঁন, তিনিও 
ভ্রান্ত; পঙ্কলিগুপদ প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্কম্পর্শ না৷ করাই 
ভাল। ধর্্মরাজ ! মন প্রসন্ন করুন; প্রানন্ন মন ছার ধর্ম 
সুসম্পন্ন হয় ; তদর্থে অর্থের সার্থতা দেখা যায় না । 

রাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্বিজবর ! আমি আত্মস্থখের জন্য 
অর্থের আকাজ্ষা করি না, কেবল পোষ্যবর্গের পোষণ এবং 
ষজ্বের অনুষ্ঠানের জন্য উহা! প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি। 
আমি অগ্যাঁপি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই, বনবাদাস্তে 
উহাতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইবার আশা করিতেছি। সর্ধপ্রকার 
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আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম প্রধান £ যেমন জননীকে অবলম্বন 
করিয়া সকল জন্তই জীবন ধারণ করে, তন্দরপ গৃহস্থকে আশ্রয়, 
করিয়া সকল আশ্রমী জীবিকণ নির্বাহ করিয়া থাকেন । দেব- 
লোক পিভূলোক ই হারও গৃহীকে অবলম্বন করেন, গৃহীরা যাগ ও 
শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বার৷ তাহাদিগকে তৃপ্ত করিয়। থাকেন,আর চিকিৎসা 
বিধান ও আতিথ্য-বিধি দ্বারা ভিক্ষুক, বানপ্রস্থ ও অভ্যাগতের 
শুঞষা করেন। জ্ঞাতিকুটুম্ব, পুক্রকলত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি 
পক্ষিবারব্ঠ্ট অর্থ না পাইলে সন্তষ্ট থাকেন না । যখন যে আশ্রম 
অবলম্বন করিয়। অবস্থিতি করিতে হয়, তখন দেই আশ্রমবিহিত 
ক্রিয়া কলাপের অনুষ্টান করিতে হয়। যে আশ্রমবিহিত 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পরাত্খ, তাহাকে আশ্রমন্রষ্ট বলিতে হয় 
আমি গৃহী হইয়া কিরূপে গৃহস্থোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে বিরত 
হইয়া জীবন রথ! ক্ষয় করিব ? এই জন্যই আমার অর্থের প্রয়ো- 
জন দেখিতেছি । | 

শৌনক কহিলেন, মহারাজ ! অরণ্যে বান করিয়া গৃহীর 

অনুষ্টিত কর্ম নমাঁধা করা ছুক্ষর । এখানে পরিমিত ফল মূল 
অশন, রৃক্ষত্বগ্‌ বসন, পর্ণ শহ্যাঃ তৃণ আপন, অগ্জলি পানপাত্র 
এখানে ত অর্থাগমের উপায়ও দেখা যায় না; অর্থ-স্থলভ দ্রব্যও 
দুর্লভ; ক্লুষিনাধ্য শপ্যও ভুষ্গ।প্য ; ঈদৃশ স্থলে আপনার বহু 
আয়ান, গিরি খনন করিয়া গিরিকাগ্রহণের ন্যায় অকিঞ্চিতকর 
হইবে । আপনার বহু পরিবার, তাহাদিগকে অন্নমাত্র দিয়াও 
তৃপ্ত করিতে পারিবেন না । অতএব মহারাজ ! আপনি এখানে 
কি প্রকারে গাহস্থ্যধন্্ন অবলম্বন করিয়া তাহার সম্যক অনুষ্ঠান 
করিতে পারিবেন ? 

- রাঁজ। যুধিষ্ঠির শৌনকের কথা শুনিয়। পুরঃসর পুরোহিত 
ধৌম্যকে বহুমাঁন দম্বোধন করিয়া! কহিলেন, মহাশয়! যাহাতে 
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আমার গাহস্থা-ধর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার কোঁন উপায় উদ্ভাবন 
করুন। আমাকে যেরূপ উপদেশ 'দিবেন, তদনুরারে চলির। | 
ধোম্য মহাশয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাজনৃ। আপ- 
নাকে তপঃসিদ্ধি করিতে হইবে ঃ তপঃগ্রভাবে অনাধ্য বিষয়ও 
সুনাধ্য হইয়। থাকে ; তপন্য। ভিন্ন মনোরথ সিদ্ধ হইবে না ॥ 
অতএব আপনাকে বর্ভূত প্রসবিতা নবিতার উপাননা করিতে 
হইবে । তিনি জীবগ্রণের অন্পরদানের কারণ ঃ যৎকালে উৎ্- 
পন্ন জীব সক্ল ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়াছিল, তখন সহজরস্মি অন্থুত্াখ্য 
রশ্মিতধার পৃথিবীর রর উদ্ৃহীত করিয়৷ বৃষ্টিরূপে পরিণত 
করেন। তদ্বার৷ ভূগর্ড নিহিত বীজ দকল অস্কুরিত হয়; পরে 
উপযুক্ত তেজ দ্বার। পরিবদ্ধিত করিয়! তাহার অভ্যন্তরে প্রাণ- 
ধারণোপযোগী ওষধির স্যঞ্টি করেন; সেই ওষধি প্রাণীগণের 
অন্লঃ প্রাণীগণ নুর্যয-দত্ব-অন্ন আহার করিয়া জীবন ধারণ ও 
শারীরিক পুটি াধন করে ? অতএব সূর্য্য প্রাণীগণের অন্নদাতা । 
আঁপনি যথাবিধাঁনে তদীয় আরাধনায় যত্বুবান হউন; দিবাকর 

সন্তষ্ট হইলে আপনার অন্নের অভাব থাকিবে না| । 

অনস্তর রাজ। যুধিষ্ঠির পুরোহিতের উপদেশ ক্রমে যথাবিধি 
নুরধযদেবের আরাধনা! করিতে লাগিলেন, এবং আকণ্ঠ জলমগ্ন 
হইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার অশেষবিধ স্তব করিলেন; তাস্কর 
তীয় স্তবে সত্তষ্ট হইয়া কহিলেন, বন ! আমি দ্বাদশ বৎসর 
তোমাকে অন্ন প্রদান করিব ? তুমি আমার প্রদত্ত এই তাত্রময়ী 
স্থালী দ্রৌপদীকে প্রদান করিবে, ভ্রৌপদী যতক্ষণ অনাহারিণী 
থাকিবেন, তাবৎকাল পাকশালায় চর্ক্য চুষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ 
অন্ন পর্যযাপ্ত পরিমাণে থাকিবে । ভ্রৌপদীর ভোজনাস্তে পাক- 
স্থালী শুন্য হইয়া যাইবে । এইরূপ বর প্রদান করিয়া লহঅরপ্ধি . 
অন্তহিত হইলেন । 


পাণুব-নির্বাসন ।-. 7 


_. প্লাজা যুধিষ্টির বরলাতে হুষটচিত্ত হইয়। জল হইতে গাত্রোখান 

পূর্বক সশ্মিতমুখে পুরোহিতকে প্রণাম এবং ভ্রাতৃগণকে আলি- 
গন করিয়। সুর্ঘযদত্ত স্থালীর নিয়ম জ্ঞাপন করাইয়া সহ্ধর্শিবীর 
হস্তে তাহ! অর্পন করিলেন । দ্রৌপদী পাকক্রিয়া সমাধান করিলে, 
স্থালীপরিমিত অল্প অল্প পরিমাণ হইলেও দিবাঁকরবরপ্রভাবে 
পরিবেশন কালে তাহ! বৃদ্ধি পাইত। দ্বিজগণ ও অভ্যাগতবর্গ সেই 
অন্দ্ধার। পরিতৃপ্ত হইতেন। মধ্যাহ্ন কালে মার্তগ প্রচণ্ড প্রতাপে 
ভূমগ্ডল আক্রমণ করিল + সমুদয় জীব ভয়ে অভিভূত হইয়! 
পড়িল ঃ সকলেরই শোণিত ম্বেদরূপে পরিণত হইয়। জল হইল 
অনেক অকর্ম্মা লোকই নিত্রার আশ্রয় লইল, বহির্গত হইতে 
কাহারও সাহস হয় না। সকলেই অনাতপ স্থানে আশ্রয় লইতে 
ভালবাসে ॥ যাহার। নিতান্ত পিপাসাক্রান্ত তাহারাই জল অস্ষে- 
যণে নির্গত হইতে লাগিল; ম্বগকুল তৃষ্ণাকুল হইয়া জলভ্রমে 
মরীচিকায় ধাবমান হইল) বরাহ্যুখ পন্বলপক্কে দৌঁড়িয়া 
পড়িল; মহিষদল শম্পকবল পরিত্যাণ করিয়া জলা শয়-জলে 
প্রবেশ করিল; গ্রাম্য জন্তগণ বিটপিচ্ছায়ায় সুশীতল সমীরণ 
সেবনে আশ্রয় লইল+ মাতঙ্গগণ হরদের জলে অবসন্ন হইয়। 
পড়িল ঃ হিংআক নিশাচর জন্বগণ আতপতাপে-তাপিত হইয়। 
গহ্বরে প্রবেশ করিল $ বিলেশয় জীব উত্তপ্ত পর্কত,বিবর পরি- 
হার পূর্বক নির্ঝর জলে দেহ অর্পণ করিল? বিহগকুল ব্যাকুল হইয়! 
আতপতগ্ড কুলায় পরিত্যাগ পুর্বাক ছায়াতরুর পত্রান্তরালে বিলীন 
হইল; চাঁতকচয় কাঁতিরম্বরে “জল দে”* বলিয়। জলদেরে ডাকিতে 
লাগিল; সমীরণ সন্তপ্ত হইয়া অনলসখ। নাম সার্থক করিল ; 
সলিল শৈত্যগুণ পরিত্যাগ করিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিল; জলচর 
জীব নিরুপায় দেখিয়! পঙ্কমধ্যে বিলীন হইল; আতপক্লান্ত 
পান্থগণ গৃহস্থের আশ্রয় লইতে লাগিল । রাজ। যুধিষ্ঠির সে সময়ে 
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অভ্যাগতের অপেক্ষায় ভোজনের কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাঁকি- 


তেন; এবং ভ্রাতুগ্নণের ভোজনাস্তে ভুক্তশেষ বিঘস নামক অন্ন 


ভোজন করিতেন । নকলে পরিতোষ লাভ করিলে পাঞ্চালীও 
তোজন ক্রিয়া! বমাঁপন করিতেন; ভ্রৌপদীর ভোজনাস্তে সুর্য- 
দন্ত স্থালীর অন্নও নিঃশেষ হইয়া! যাঁইত। রাজা যুধিষ্টির প্রতি 
দিন নুর্য্যদত্ত স্থালীর প্রভাবে বিপ্রগণ ও অতিথিবর্কে “দৈতবনে* 
অন্ন প্রদান করিয়া গৃহীধন্্ পালন করিতে লাখিলেন | এই* 
রূপে কতিপয় দিন অতিবাহিত হইলে পর, রাজন বুধিষ্টির 
পরিজন বর্গের নহিত ভাগীরথীর তীর দিয়া কুরুক্ষেত্রের সমুদয় 
তীর্থ পর্ধ্যটন করিলেন । এবং দশদ্বতী ও যমুনায় অবগাহন 


“করিয়া সেই নদীদ্ঘয়ের শৈতা-পাবন-গু৭-সম্পন্ন তীরে কিছুদিন 


অবস্থিতি করিলেন। অন্তর. সরন্বতীর উপকণ্ঠে “মরুস্থলী” 
পর্যটন পূর্বক কমনীয় কাঁম্যক বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় 


মনোরম পর্ণকুীর প্রস্তুত করিয়া! সুখে অবস্থিতি করিতে লাগি- 


লেন। বনের স্বাভাবিক রমণীয়ত! দর্শনে অল্প দিবন পরে 


 তাহাদিগ্ের চিত্বখেদ ক্রমে ক্রমে অপনীত হইল । 





পাঁগুব পক্ষ রাঁজন্যবর্গ এবং যদুত্রেষ্ঠ রুষ্-__-ই“হার1 অকারণ 
পাওব নির্ধারন বিবরণ শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট-চিতে যুধিষ্টিরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ 
বুধিষ্টিরের ল্লানবদন ও দীনভাব অবলোকন করিয়া কোপ- 
কষায়িত লোচনে কহিতে লাগিলেন, ধর্্রাজ ! ধরণীতল ছুরাঁ- 
চার ভুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের শোঁণিতে শোণবর্ণ 
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হুইবে। এই পাপাত্বাদিগের যে সাহায্য করিবে, তাহাদিগ্কেও 
মমরশায়ী করিব + যে পাপাচরণ করে, সেই কেবল যে বধার্থ, 
এরূপ নহে, যাহারা পাপাত্মার সহায়তা করে, তাহারাও বধ 
. যোগ্য । এই কথা বলিতে বলিতে বানুদেবের দেহ হইতে 
বাম্পায়মান স্বেদবিন্ছু নির্গত হইতে লাগিল; লৌঁচনদ্বয় আরক্ত 
হইয়! উঠিল? এবং সর্ব শরীর বিকম্পিত হইতে লাগ্িল। তখন 
অর্জুন হৃষীকেশকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অশেষ প্রকার স্ততি 
বাক্যে প্রক্কৃতিস্থ করিলেন । 

যেমন বর্ধাকালে চপলজীবন] নদী সাগরাভিমুখে ধাবমান! 
হয়, তদ্রপ শোক-ব্যাকুল। পা্শলী রুষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া, 
নজলনয়নে কহিলেন, মধুনুদন | আঁমি মহারাজ পার বধুঃ 
মহাবীর পাগবদিগের সহধর্শিণী, দ্রুপদ রাঁজার নন্দিনী এবং 
তোমার সখী হইয়! যে প্রকার ক্লেশ পাইয়াছি, দেরূপ ক্লেশ 
নামান্য লোকের বনিতাঁরাও ভোগ করে না। আমি আমার 
স্বামীদিগের সমক্ষে সভা-মধ্যে আনীতা, এবং “দাসী দাসী” 
বলিয়া উপহাদিতা হইয়াছিলাম ঃ সভামধ্যে অবমননায় আমি 
ভিন্ন আর কোন জীবন্তর্তৃকা স্ত্রী জীবন ধারণ করিতে পারে ? 
আমার স্বামী ভিন্ন আর কোন পুরুষেরাই বা মহধর্শিণীর তাদুশ 
: অবমাননায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে? পাষণ্ড যখন গুরু- 
_ জন সমক্ষে আমার পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করে, তখন আমি 
লজ্জ। ভয়ে মুচ্ছিতা হইয়াছিলাম। মূর্ছা যদি আর আমাকে পরি- 
ত্যাগ ন1! করিত, তাহা হইলে এই উপকার হইত যে, আঁর এই 
অবমানিত জীবন আমাকে ক্লেশ দিতে পারিত না; আমিও 
আত্মীয় জন সমক্ষে অবমানের বিষয় ব্যক্ত করিতে বা মুখ দেখা- 
ইতে কুঠিত হইতাম না। নিষ্গতিক্রিয় প্রাণধারণ করা 
অপেক্ষা) তাহা পরিত্যাগ করাই ভাঁল। হায়! দগ্ধ জীবন 

১৩ 


পর পাওব-নির্ধবামন। 


হৃদয়-নিহিত শল্য হৃদয়ে চিরনিখাত থাকুক, তাহাতে আমার 
তত দুঃখ হইতেছে না। প্রতিহিংসা ছার। অন্য প্রকার অপ- 
মান অপনীত হইয়। যায়ঃ বনিতাপমান কুলকলঙ্ক £ কুলদূষকের 
শিরশ্ছেদ না করিলে জে কলঙ্ক মার্জিত হইবাঁর নহেঃ উজ্জ্বল 
পাগুবকুল বনিতাভিমর্ষে চিরদূষিত হইয়! রহিল, তাহার কোন 
গ্রতিবিধাঁন হইল না, ইহাই আমার দুঃনহ দুঃখ । এই কথা 
বলিয়া দ্রৌপদী বাম্পগদৃগদৃন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ; 
- অশ্রজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাদিতে লাখিল। 

পাগুবনুহ্ৃদ রুষ্ণ ভ্রৌপদীর কাতিরোক্তি শুনিয়া সখেদে 
সক্রোধে কহিলেন, প্রিয়সখি ! ভুমি আর রোদন করিও না» 
তোমার ক্রন্দনে আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে; তোমার মুখ 
অপ্রফুল দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে। ছুরা- 
আরা তোমায় ক্রেশ দিয়া বিনাশের পথ আপনারাই করিয়াছে ঃ 
রাজমহিষীর বিশ্রিয়াঁচরণ করিয়া! কেহ কখন দীর্ঘকাল জীবিত 
থাকিতে কিম্বা নুখন্বচ্ছন্দভোগ করিতে পারে না। মহতের 
অতিক্রম দুর্বতদিগের আশু বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। 
তোমার মুখস্ী। মলিন দেখিয়। আমার অন্তঃকরণ শোকে এরূপ 
অধীর হইতেছে যে, এখনই ছুরাচারীদিগের প্রাণদণ্ড করিয়া 
কোপানল শান্তি করি ; কেবল ধর্মরাজের নিয়ম বন্ধন আমার 
ইচ্ছার অন্তরায় হইতেছে; নতুবা এই মুহুর্তেই দেখিতে পাইতে 
যে, আমার ক্রৌধায়ি কতদূর দহন করিতে সমর্থ। তুমি এক্ষণে 
অঞ্রবিমোঁচন পরিত্যাগ কর। অরয়োদশ বৎনর অতীত হইলে 
তোমার শক্রপত্ীরা স্বীয় স্বামীদিগকে র্ুধিরলিগুকলেবর 
দেখিয়া, যাহাতে চির অশ্রপাত করে, তাহা আমি অবশ্য করিব; 
আমার অঙ্গীকার বাক্য কদাঁচ অন্যথা হইবে নাঁ। এই কথা 
বলিয়। ত্রৌপদীকে নান্বনা করিলেন। 
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অনন্তর বাসুদেব বুধিষ্টিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
ধর্মরাজ! যখন রাজ? ধতরাষ্ট্ী ুরোদর বিধান করিয়াছিলেন, 
তখন আমি দ্বারকায় উপস্থিত ছিলাম না; আমি উপস্থিত 
থাকিলে যদিও কুরুরাজ আমাকে আমন্ত্রণ না করিতেন, তথাপি 
আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়। দুতের অশেষ দোষ উল্লেখ পূর্বক 
তাহার অনুষ্ঠান একেবারে রহিত করিয়া দিতাম । যদি অন্ধরা 
স্বার্থপরতা প্রযুক্ত আমার উপদেশ বাক্য অবহেলন করিতেন, 
তাহা হইলে বলপুর্বক তাহাকে নিবারিত করিতাম; ইহাঁতে 
তাহার মিত্রপক্ষ কেহ প্রতিপক্ষ হইলে তাহাকেও শমনসদনে 
প্রেরণ করিতাম। কি বলিব তৎকালে আমি দানবযুদ্ধে ব্যাপ্ত 
ছিলাম, এজন্যই তোমাদিগকে এত ক্লেশ ভোগ করিতে 
হইতেছে । আমি উপস্থিত থাকিলে শকুনির কি সাধ্য যে, কপট 
ঘূযতে তোমার মম্পতি আত্মসাৎ করে? এক্ষণে আর উপায় 
কি বল? দিদ্ধ কার্ধ্য অদিদ্ধ করা প্রায় ঘটিয়া৷ উঠে ন1। সেতুভঙ্গ 
হইলে নিঃস্থত জল পুনঃ সংগৃহীত কর সাধ্যাঁয়ত নহে। ভবি- 
তব্যত অন্যথা ভাবিনী হয় না বলিয়৷ এই ঘটন৷ ঘটিয়াছে। 
যাহা হউক, লোক মর্য্যাদ। রক্ষার নিমিভ সময় প্রতীক্ষা করিতে 
হইল । ত্রয়োদশ বত্নর পরে যে, ছুরাত্মা ভুর্য্যোধন সহজে রাজ্য 
প্রত্যর্পণ করিবে, তাহাও বিশ্বসনীয় নহে । যে মুখে ধর্মের ভান 
করিয়া বার্য্যকালে অধর্্াচরণ করে, তাহাকে শঠ বলে। ছুর্ষ্যোধন 
কপট ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া ধর্মের নিয়ম অবশ্য পালনীয় 
বলিয়া ধর্শের গৌরব করিতেছে ঃ আবার নিয়ম কাল অতীত 
হইলে বলিবে, ছুর্বোধরাজনীতি প্রয়োথ করিয়। রাজ্য গ্রহণ 
করিয়াছি ঃ সমস্ত ধর্দনিয়ম পালন করিব । শঠের! কার্য উদ্ধার 
করিয়া বিরুদ্ধ বিতর্ক বারা আত্মদোষক্ষালন করিবার চেষ্ট1 পায় 
বটে। কিন্তু তাহার! ধর্মের নিকট যে অপরাধী রহিল, তাহা এক 
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বার মনেও করেন৷ ; তাহার অন্তায়োপার্জিত বিত্বে নিরূঢ স্বত্ব 
মনে করে, এবং প্রাণাস্ত না হইলে তাহার মমতা পরিত্যাগ 
করে না। আর সঙ্জন কর্তৃক ভর্থনিত হইলে ছলগ্রাহী হয়। 
ধতরাহ্ই যেমন জন্মান্ধ, ছুর্য্যোধনের দোষ দর্শনেও তদ্রপ সহ- 
জান্ধ; তুমি দেই কপটধর্্মবর্মধারী ধতরাষ্ট্ের বশীভূত হইয়া! 
কষ্ট পাইয়াছ; অন্ধরাজ কার্য্কাঁলে বলিবে, দুর্য্যোধন তাহার 
কথার বাধ্য নয় ; তখন তুমি বুঝিতে পারিবে ধৃতরা্ তোমার 
কিরূপ হিতৈষী ! 
দুর্যোধন শঠ, শঠশিরোমণি শকুনির ভাখিনেয়, এবং 
নিরতিশয় বিষয়ল্পৃহ । বিষয়ভোগ বিষয়ে বিতৃষ্ণা না জন্মা- 
ইয়৷ বরং তাহাতে আসক্তি বাঁড়িতে থাকে, ইহা! ভোগবিলাঁদীর। 
অনুভব করিতে পারে নাঃ. হবিভুর্জ-বন্ি কখন হবির্ষোগ্ে 
নির্বাপিত হয় না বরৎ প্রাস্বলিত হইয়া বাঁড়িতে থাকে; এরই 
দৃষ্টান্ত তাহাদিগের হুদাত হয় না । তাহার! কেবল বিষয়বাসন! 
ভৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করে, এবং 
তাহাতে ধর্্দাধর্দ মনে করে না। ছুর্ষোধন শাঠ্যবলে রাজ্য 
আত্মনাৎ করিয়াছে, এবং উহ] চিরস্থায়ী করিবার জন্য অনেক 
কাপট্য ব্যবহার করিবে । শঠের1 জালাচরণ অধর্্ম বলিয়। গণ্য 
করেনা, বরং উহ! শ্রীরদ্ধির উপায় বলিয়। মনে করে । বিষয় 
তাহাঁদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ; বিষয়ের জন্য প্রাণহানি 
করিতে সম্মত, কিন্ত বিষয় হানি করিতে কোন মতে সম্মত 
নহে। অতএব দুর্য্যোধনকে প্রাণে বিয়োজিত ন। করিলে 
রাজ্যোদ্ধার হইবে না। এক্ষণে তাহার সহিত আঁর অপর কোঁন 
নিয়মে আবদ্ধ হইবে না। তুমি এখন অবধি এরূপ সাবধানে 
থাকিবে, ছুরাত্া যেন ছলগ্রাহী হইতে না পারে। অনন্তর রুষ্ 
ঘুধিঠির কর্তৃক সতকৃত হইয়া স্থভদ্রা ও অভিমনুযকে সমভি- 
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ব্যাহারে লইয়া! দাঁরাঁধতীতে গ্রতিগমন করিলেন? কু গমন 
করিলে পর ধই্ছ্যঙ্গ প্রভৃতি পাগুব পক্ষীয় আত্মীয়ব্র্গ যুধিষ্টিরের 
অনুমতি লইয়া! নিজ নিজ নিলয়ে প্রস্থান করিলেন । রাজ! 
যুধিষ্টির ক্লেশানর্থ জুকুমার রাঁজকুমারদিগ্নকে তাহাদিগের সমভি- 
ব্যাহারে পাঠাইয়া দ্রিলেন, এবং অপনার। কাম্যকবন পরি- 
ত্যাথ করিয়া ছ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন, এবং মনোরম স্থানে 
পর্ণশীল। নিশ্মীণ করিয়! অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
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একদ। সায়ংকালে সকলে একত্র উপবিউ হইলে, বিদুষী 
পাঁগব-মহিষী অসহ্য অন্তস্তাপে কহিলেন, পাগুবশ্রেষ্ঠ ! যদিও 
ভবাদৃশ দূরদর্শাদিগের প্রতি মান্শ সামাম্যমতি অবলাঁজনের 
উপদেশ বাক্য প্রগল্ভতারপে পরিণত হয়, তথাপি অসহ্য মনোঁ- 
ব্যথা জামাকে এরূপ অস্থির করিয়াছে যে, আর আমি কোন 
ক্রমে নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না; অতএব আপনাকে নারী- 
জনন্ুলভ চপলতা! জন্য অপরাধ মাঞ্জনা করিতে হইবে । মহ 
রাজ! ছুরাঘ্বা পরের অপকাঁর করিয়া কিছুগাত্র কুষ্ঠিত ব! 
অনুশয়গ্রত্ত হয় না, প্রত্যুত সুখিত হয়।. যখন”তুমি রাঁজবেশ 
পরিত্যাগ পূর্বক অজিনধারী হইয়। বনবাসে প্রন্থান করিলে, 
তখন নগরবাঁলী ব্যক্তিমাত্রেই অশ্রপুর্ণ-লোঁচনে" তোমার মলিন 
মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কতই সম্ভাঁপ করিয়াছিল) সেই সময়ে 
ডুরা়্া ছুঃশাসন, দুর্ষেযোঁধন, শকুনি, কর্ণ এই চারিজন কেবল 
আনন্দে হাঁপ্য করিয়াছিল । ভুমি ছুর্ষেযাধনের অগ্রজ এবং ধর্্ম- 
পরায়ণ; তখাপি তোমাকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে 
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তাহার লজ্জা বোঁধ হয় নাই। স্বগেন্দ্রগামী ভীমসেনের গতির 
অনুকরণ করিয়। স্বীয় নীচ প্রক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও 
দে একবার মনে করে নাই । এক্ষণে পাঁপাত্াা আপনাকে 
কৃতার্ঘন্মন্য বোধ করিয়। পরমস্থুখে কালযাঁপন করিতেছে । 
তোমার বর্তমানাবস্থা বিলোকন ও পুর্বাবস্থা ্মরণ করিয়া, 
আমার শোক-সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়।] উঠিতেছে। কোথায় তোমার 
মেই স্থলতুলগর্ভ দুগ্ধধবল কোমল পল্যঙ্ক, কোথায় ব1 কর্কশপক্ক- 
পর্ণরাশিবিকীর্ণ বন্ধুরভূমি; কোথায় সেই মণিমাণিক্য-খচিতা- 
স্তরণ-শোভিত সুবর্ণময় সিংহাঁনন, কোথায় বা ভৃণকুশম্ডিতকণ্ট- 
কিত ধরাসন; কোথায় সেই হংসলক্ষ্ষণলাঞ্চিত ক্ষৌমবসন, 
কোথায় বা কঠিন রুধিরলিগ স্বগচর্ পরিধান; কোথায় বা 
বৈতালিক মধুর মক্গলগীত, কোথায় বা কঠোর অশিব শিব গান 
কোথায় নেই চন্দনচর্চিত চারুকান্তি, কোথায় বা ধুলিধুষরিত 
মলিন মুত্তি; মহারাজ ! তোমার ঈদ্বশী পুর্াপরবিরুদ্ধ অবস্থা 
দর্শনে কিরূপে আমার বনবালবিকলচিভ আর স্থির থাকিতে 
পারে? 

তোমার ভাতুগণ চিরসুখী ও চিরবিলানী | তাঁহাদের বিষম 
বেশ ও বিসদৃশ কার্য্য দেখিয়া আমার শোকসাগর উদ্বেলিত 
হইতেছে । যে ভীমসেন সর্বদা অপুর্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 
সেনাপতিদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, শত শত দাম বীহার 
আজ্ঞা সম্পাদনে নিযুক্ত ছিল, সেই মাহাস্বা আজি বনেচরবেশে 
দ্রাসের কর্ম সম্পাদন করিতেছেন । যে বীর জগজ্জয় করিয়া 
জিফু উপাধি ধারণ করিয়াছেন, ধিনি লমরে ভুর্জয় রাজনিচয় 
জয় করিয়া ধনসংগ্রহ পুর্বাক ধনঞ্জয় নামে খ্যাত হইয়াছেন 
তিনিই নির্ধন স্বগাবিৎ ব্যাধের গ্ায় স্বগয় দ্বারা আমাদিগের 
উদর পুত করিয়া দিতেছেন। নকুল সহদেব এই উভয় কেবল 
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শন্ত্রণ! কার্ষ্যই ব্যাপুত ছিলেন ; এবং শ্রমনাধ্য কার্ষে কিছুমাত্র 
প্রয়ান পাঁন নাই» কেবল সুখবিলামে নময় অতিবাঁহন করি- 
য়াছেন ; তীহার! এক্ষণে ভোগনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কত কষ্ট 
ভোগ করিতেছেন; ইহীঁর। ইতর জন্তবর ন্যায় নখী, এবং যবনের 
ঘ্যান শ্বশ্রধারী হইয়াছেন । হায়! আমিও রাজাধিরাজ 
পাঙুর বধু; মহারাজ ভ্রপদের ছুহিতা, মহাবীর ধইছ্যন্গের 
ভগিনী, এবং বীরশ্রেষ্ঠ পাগুবদিগের সহধর্মিণী হইয়া অবমানিতা 
ও বনবারিিত। হইলাম । 

স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনার অক্রোরধিতাঁই আঁমাদিগের 
উপস্থিত ক্রেশের কারণ । আপনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেই আমা” 
দিগের দুঃখের অবসান হত । ভীমপরাক্রম ভীমসেন গদামাত্র 
সহায় করিয়া একাঁকীই কুরুকুল নিমূ্ল করিতে পারেন । ভুবন- 
বিজয়ী ধনগ্রুয় গাণ্তীবমাত্র সহাঁয় করিয়া একাকীই লমগ্র শক্র 
সংহার করিতে নমর্থ। যখন মহাঘল পরাক্রাস্ত বশং্বদ সোদর 
অত্বেও রিপুদিগকে প্রশ্রয় দ্রিতেছেন; তখন আপনাকে অমর্ষ- 
শুন্য ভিন্ন আর কি বল। যাইতে পারে? জিতক্রোঁধ ক্ষত্রিয় নাই 
বলিয়া আমর যে বিশ্বান .ছিল, তাহা কেশাম্বরাকর্ষণে অলীক 
বোধ হইয়াছে | যদি ক্ষমাই শক্রদমনের উপায় বলিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকেন, তবে ধ্যানধাঁরণাদ্বারা অন্তঃশক্র ক্রোধাদি সংযত 
করিয়া-হুতাঁশনে আহুতি প্রদ্রান করুন, এ সকল বহছপরিবার 
'পরিত্যাথ করিয়া তপন্যান্ন মন নিবেশিত করুন; ভাবিনী 
'রাজ্য-লাঁললা পরিত্যাগপুর্কাক নিক্ষাম-সুলভ মুক্তিলাঁভে প্রয়াস 
পাঁন। প্রতিকারাক্ষম ভুর্ধলপ্রক্কাতি কাপুরুষেরাই পরাভূত 
হইয়। শান্তিপথ অবলম্বন করিয়া থাকে, আর তেজন্বী ক্ষতিয়ের। 
স্বীয় বাহুবলে পরাভব-ক্লেশ নিরাকরণ করিয়া থাকেন; এবং 
পরাঁজিত হইলে পুর্বণপেক্ষ! দ্বিগুণতর পরাক্রম প্রকাশ ও প্রতি- 
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হিংসা ছারা মনোব্যথ। দুরীরূত করেন । আপনি ষে বংশে 
জন্মিয়াছেন, এবং যে উপায়ে সার্বভৌম উপাধি লাভ করিয়া- 
ছেন, এক্ষণে তদনুরূপ কার্ধ্য দ্বারা বংশের ও নামের গৌরব 
রক্ষা করুন । 

মহারাজ ! ক্ষম! প্রদর্শন আপনার অকিঞ্চিৎকর হইতেছে । 
পরে অপকার করিলে, ক্ষমতাসত্বে অপকারীর অপকার ন! 
করাই গ্ররৃত ক্ষমার লক্ষণ; দুর্ষ্যোধন আপনার অপকার 
করিয়াছে, আপনি তাহার প্রত্যপকার করিতেছেন না, এজন্য 
আপনাকে ক্ষমাপরায়ণ বলিতে হয়। কিন্তু ক্ষমাপরতা আপ- 
নার কার্য্যনাধনী বা লোকরঞ্জনী হইতেছে না। ক্ষমাপরায়ণ 
ধার্রিক মনে করিয়। দুর্য্যোধন আপনাকে রাজ্য-পরতিদান 
করিতেছে না। ক্ষমতা থাকিলে কেহ কখন অদ্ধাঙ্গ স্বরূপ! 
জায়ার কেশাম্বরাকর্ষণ সহ্য করিতে পারে না| এই জন্যই লোক 
অমাজে আপনার অক্ষমতাই ক্ষমা! বলিয়া উদ্দোষিত হইতেছে। 
ক্ষমতাসত্বে যে অরির প্রতি ক্ষমা-গদর্শন করিতেছেন, লোকে 
তাহা মনে করিতেছে না; লোকে ইহাই মনে করিতেছে যে, 
অক্ষম রাজা অবমাঁনিত হইলে বনে বাদ করে। রাঁজ। যুধিষ্টির 
এই জন্যই অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন। নুক্ষত্রিয়েরা সুযোগ 
পাঁইলেই সন্ধির উচ্ছেদ করিয়া স্বকার্ধ্যসাধন করেন ; কপটতা- 
মূলক দ্যুত-পরাজয় নিবন্ধন নিয়মভঙ্গের ত কথাই নাই |. 

ক্ষমারও পাত্রাপাত্র বিবেচনা আছে । পুর্বে যে ব্যক্তি যথেষ্ট 
উপকার করিয়াছে, সে কোন গুরুতর অপকাঁর করিলেও 
তাহাকে ক্ষমা করিতে হয়। তাহার পুর্ব উপকার মনে করিয়া 
তাহার প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শন কৃতজ্ঞতার টিক । নমীচীনা বুদ্ধি 
কলে লাভ করিতে পারে না, সুতরাং ভ্রম প্রমাদ অধিকাংশ 
লোকেরই ঘটিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বুদ্ধি বিপর্যয় 
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বশত: কিংবা! অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অপকার করিয়! থাকে, তবে সেশু 
ক্ষমার যোগ্যপাত্র । সামান্তঃ প্রথম অপরাধীকে ক্ষমা করা 
যাইতে পারে । যে জ্ঞাঁনকৃত অপরাধ করিয়। পশ্চাঁৎ তাহাঁর অপ- 
লাঁপে প্রববত হয়, এরূপ কুটিলমতি প্রথমাঁপরাধী হইলেও ক্ষমার 
যোগ্য নহে। ভর্খসূন। করিয়। দ্বিতীয় অপরাধীর অপরাধ কথক্চিৎ 
মার্জন। করিতে পারা যায়। ছুরাত্ম। ছুর্য্যোধন প্রথমাঁপরাঁধী নয়, 
যে ক্ষমার যোগ্য, দ্বিতীয় অপরাধী নয় যে, বাকৃপারুষ্যের 
পাত্রঃ গ্লেপদে পদে অপরাধ করিয়াছে, সুতরাৎ সে নিতা- 
স্তই দণ্ডার্থ। যে যে কর্ম করিলে শাস্ত্কারেরা আততায়ী 
বলিয়। নির্দিষ্ট করিয়! থাঁকেন, সে ছুরাঁচাঁর কর্তৃক অগ্রি-প্রদান, 
বিষ-গ্রায়োগ দ্রারাভিমর্ষণ প্রভৃতি তাহার অধিকাংশ কার্ধ্যই 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । সে ফেবল খঙ্জপাণি হইয়া সমক্ষে বধো- 
দ্যত হয় নাই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে এরূপ খড়া গ্রায়োগ করিতেছে 
যে তাহাতে আর তোমাদিশের পরিত্রাণের উপায়াম্তর নাই। 
একবার মাত্র অপখ্যকাঁরীরূত অপকারের নাম শুনিলেই ক্রোধের 
উদ্বোধ হয়, তত্রুত কার্ষ্যের স্মরণ হইলেও কোপানল প্রজ্বলিত 
হইয়! উঠে । আপনি এখনও ততক্ুত কর্মের ফলভোগ করিতে" 
ছেন। বারংবার তদনুষ্টিত নিষ্ঠ,র কর্ম সকল আপনাকে ম্মরণ 
করিয়। দিতেছি, তথাপি তাহার প্রতি আপনার ক্রোধের উদ্রেক 
হইল না-। এই বলিয়া মুক্তাফল ভুল্য স্কুল অঞ্জল জৌপদীর 
বিলাপ-লোঁচন হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। 
যুধিষ্টির সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, প্রিয়ে ! শুভাশুভ ঘটনা 
ক্রোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । যে ক্রোধ জয় করিতে 
পারে, তাহারই মঙ্গল ; আর ক্রোধ যাহাঁকে জয় করে, তাহারই 
অমল; ক্রোধ রাঁজ-শরীরে রাজত্ব করিলে, প্রজাকুল নির্মূল 
হয়; কোপ পরবশ হইলে কার্ধ্যাকার্যের বিচারণ। থাকে না। 


৯৪. পাগুব-নির্বাসন |. 


ক্রোধান্ধ ব্যক্তি গুরুজনের প্রাণ বিনাশ ব। কঠোর বাক্যে ভাহা- 
দিশের অবমানন1। করিতে পাঁরে । কোন কোন ব্যক্তি কোপের: 
বাধ্য হইয়া আঁত্-বিনাশের কারণ আঁপনিই হইয়া থাঁকে.; 
€ম আত্মহত্যা! মহাপাপ বলিয়াঁমনে করে না; এবং তাঁহার অনু 
স্কানেও পরাঞ্জুখ হয় না । এই সকল অমঙ্গল ক্রোধ হইতে হয়: 
বলিয়া, আমি লোকনাশন কোপন্ুতাশন নির্বাণ করিয়াছি-। 
ভুর্জয় দুস্থ রিপুজয় করিতে পারিলে শুর হওয়া ধায় না» 
অন্তঠশক্র ক্রোধাদি জয় করিতে পারিলে রিপুঞ্জয় .নামধারী' 
ষথার্থ শুর শব্দে অভিহিত হইতে পারা যাঁয়। যে জ্রুদ্ধের প্রতি 
ক্রোধ গ্রকাঁশ না করে, দে আত্পর উভয়কেই মহা বিপদ্‌ হইতে, 
পরিত্রাণ করে । বুদ্িমান্‌ ব্যক্তি বুদ্ধিবলে ক্রোধ জয় করাই 
স্বীয় তেজন্বীত1 বিবেচনা করেন; মুঢ় নর পরপীড়াকর কোপ 
গ্রকাঁশকে ্বকীয় তেজন্বিত1 প্রকাশ মনে করে । ক্রোধ পরি- 
ত্যাগ করিলে যে তেজন্থিতা গ্রাকাঁশ হয়, তাঁহা মূটের। বুঝিতে 
সমর্থ হয় না; তদ্রপ প্রশাস্তচিত্বের জুখ, অশীন্ত লোকে আম্বাদ 
করিতে পারে না । আরও রোষাবিষউ ব্যক্তি পটুতা, ক্ষিগ্র- 
কারিতা॥ ক্ষমাঞ্জব প্রভৃতি সদৃগুণ লাভ এবখ কোন কার্ধ্য স্ু- 
গ্াণালী ক্রমে স্ুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বদি সকল 
মনুষ্যই কোপন-স্বভাঁব হয়, তবে নিরন্তর যুদ্ধে মাঁনবকুল 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) ক্ষমাশীলের কার্ধ যে সন্ধি, তাহার আর 
উতথাপনই হয় না| বিধাঁত। মানব নংহারের নিমিত্ব রজো- 
গুণন্বরূপ মনুষ্যের মনে যে কোপের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল 
তদ্দার জীবগণ সংহার প্রাপ্ত হয়। যদি হিংসা করিলেই গ্রাতি- 
হিংসা করিতে হয়, দুঃখিত হইলে দুঃখ প্রদান করিতে হয়, 
আহত হইলে আঘাত করিতে হয়, তবে এই প্রণা'লীক্রমে গ্রুতি- 
হিৎনার অনুহিৎ্মাঁতেই সমস্ত জগতু উৎ্মন্ন হইয়| যায়  ক্ষম 
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হইতে যে গুথিবীর অভ্যুদস্ন হইয়াছে, তাহ! আর নয়ন গোৌঁচর। 
হইবে না । যদি ক্ষমাগুণ না থাকিত, তবে ভূতধাত্রী ধরিত্রীর 
ভূতস্থড়ির বিলোপ হইয়া যাইত্ব। ক্ষমা অপেক্ষা প্রধান ধর, 
জগ্ততীতলে আর নাই । ক্ষমাতেই ধর্ট্ের প্রতি ১ ক্ষমীতেই 
ধর্মের শান্তি; ক্ষমর্টবিহীন ব্যক্তি উভয় লোক নষ্ট করেঃ ক্ষমা- 
শীল ব্যক্তি ইহকাল পরকাল রক্ষা করে । অতএব সাধুশীলে । 
যদি স্বধর্্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি ক্ষমা পরিত্যাগ 
করিয়া ক্রোধের আশ্রয় নইব না। তুমি মহোপকারিণী 
ক্ষমার আশ্রয় লইয়া ক্রোধাবেগ পরিত্যাগ পূর্বক সন্তোষ 
অবলম্বন কর। পিতামহ ভীম্ম» মহাত্বা বাঁনুদেব ই“হ!রাও 
ক্ষমামূলক শান্তি কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন । 

আর এরূপ ঘটন1ও অসন্তবব নয় যে, বিদ্ুর, সঞ্জয়, দ্রোণাঁচার্যঃ 
প্রভৃতি মহোদয়গণ কর্তৃক রাজা ধতরাষ্্র এবং ছুর্য্যেখন শাস্তি 
বিষয়ে প্রবর্তিত হইয়া আমাদিগকে রাঁজ্য গ্রত্যর্পন করিতে 
পারেন; যদি লৌভবশতঃ তিনি রাজ্য প্রদান না করেন, তবে 
অবশ্যই বিনাশ প্রাণ্ড হইবেন । ভরতকুল বিনাশের নিমিতই এই 
নিদারুণ ঘটন। ঘটিয়াছে। দুর্ষেযোধন অভিমানী, লোভী এবং 
অক্ষমী ; নেকিছুতেই দন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইবে না; তথাপি: 
তাহাকে কিছুকালের জন্য ক্ষমা করিতে হইবে। ক্ত্রী,বালক, 
বৃদ্ধ ইহার! যেমন ক্ষমার যোগ্য পাত্র, আর যাহার সহিত কোন 
কালিক নিয়মে আবদ্ধ হইতে হয়, নে তদ্রপ তাবত-কাঁল ক্ষমার 
যোগ্য | নিয়মিত কাল অতীত হইলেও যুদ্ধ ব্যতীত রাজ্য লাভের 
উপায়ান্তর দেখিতেছি না; তথাপি এক্ষণে সদাচার ও লোকাচার 
রক্ষার জন্য ক্ষমাবলম্বন করিতে হইবে ; না করিলে লোকতঃ 
ধর্দতঃ বিরুদ্ধ কাঁধ্য করিতে হয়। এই পথ অবলম্বন করিয়। 
থাকিলে, ত্রয়োদশ বদর পরে লোক নমাজে নিন্দাল্গদ ও ধর্মের 


৮৬ পাণব-নির্ধাসন | 
নিকট অপরাধী হইব ন1 | শারীরিক কষ্টের জন্য ধর্পথ হইতে 
পরিজষ্ট হইতে পারিনা | নকল অবস্থাতেই ধর্ম রক্ষণীয় ; এবং 
রক্ষণীয় ধর্ম অমাদিগ্নের রক্ষাবিধান ও অমঙ্গল নিরাকরণ 
করিবেন । ধর্ম্মপথে চলিয়! কষ্ট পাওয়াও ভাল, তথাপি অধর্্মা- 
চরণদ্বার সুখলাভও শ্রেয় নহে। অধর্মম-সুখ ক্ষণ স্থায়ী, পর্যাস্ত 
পরিতাঁপী এবং চিত্তের অস্বাস্থ্যকর ; ধর্্মসুখ নিত্য, পরিণামে 
নুখপ্রদ ও চিত্তের সজীবতা সম্পাদক । প্রিয়তমে ! আমি এক্ষণে 
ধর্মপথ হইতে বিচলিত হইতে পারি না, তুমি সহিষ্ুতা অব- 
লম্বন করিয়া কালক্ষেপ কর ; ধর্দ্দেতে তোমাঁর যে রূপ মতি 
আছে, তাহার যেন কদাচ ত্রাস হয় না, ধার্মিকের পরিণামে 
অবশ্যই ক্ষেমোন্নতি হয়, ইহ! স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে। 

দ্রৌপদী কহিলেন মহারাজ! ক্ষত্রধর্্মানুমোদিত তেজঃ- 
প্রকাশ দ্বার রাজ্যোদ্ধার অবশ্য কর্তব্য; তদ্বিষয়ে আপনার 
বুদ্ধি বিপর্ধ্যয় দেখিতেছি। ক্ষমাবলম্বন করিয়া নিশ্চে্ট থাকিবেন, 
এবং ধর্মের উপর ভার দিয় কর্তব্য কর্ম্দের অনুষ্ঠানে বিরত 
হইবেন, ইহাতে আপনার অভীষ্ট সাধন হইবে, বোধ হইতেছে 
_ না| কেবল দয়া, ধর্ম, ক্ষম] প্রভৃতি মহদ্গুণের সেবা করিয়া 
বনবাঁস কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। 
আপনারা সকল সময়ে ধর্মকে সার পদার্থ বিবেচন। করেন; 
ধর্মের জন্য প্রাণ প্রদান করিতেও সম্মত হয়েন; আপনাঁ* 
দিগের রাজ্য ও জীবন ধর্্ার্থে উৎহষ্ট হইয়াছে । আপনা 
দ্িগের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, বিষমসময়ে সৌত্রাত্রগুণসম্পন্ন 
জ্রাতারাও পরম্পর পরম্পরকে পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্ত 
ধর্ম অর্ুত্রিম সুহুদের ন্যায় নিধনেও অনুগ্নমন করেন। এজন্য 
ধর্্ান্যায়ী যত প্রকার যাগ যজ্ঞ আছে, আপনারা তাহার প্রায় 
অনুষ্ঠান করিয়াছেনঃ এবং অরণ্যবাসেও তাহার অঙ্গহানি 
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দেখিতেছি না । আর এরপ বিশ্বান আছে যে, যাহার। ধর্দের 
নিয়ম রক্ষা করে, ধর্্মও তাহাদিগের রক্ষাবিধান এবং কষ্ট 
নিবারণ করেন। কিন্ত আমি কার্ষ্যদ্বারা তাহার বিপরীর্ত 
দেখিতেছি। আপনার শক্ররা অধর্দাচরণ করিয়। রাজ্য লাভ 
করিয়াছেঃ আপনি ধন্স-পরায়ণ হইয়1 নির্বাসিত হইয়াছেন ; 
ধর্পের মন্স্প ধন্মই জানেন * আমরা এরূপ ধর্ম সেবনের তাঁৎ- 
পর্ধ্য বুঝিতে পারি না । দ্যুত-পরাজয় নিবন্ধন আপনার বুদ্ধি 
বিপর্য্যয় হইয়াছে এই জন্ই হিতাহিত বুঝিতে পাঁরিতেছেন 
না। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, তেজঃ-প্রকাশ ভিন্ন আপনার 
শোচনীয় দশ! ছুরীভূত হইবে ন1। 

্গত্রিয়ের৷ তেজঃ-প্রকাশ দ্বারা লক্ষ্মীলাঁভ করিয়। খাকেনঃ 
ইহাতে তীহাদিগের অধন্মঁ নাই, বরং ধন্মই হইয়া থাকে। 
ব্রাহ্মণের যেমন প্রতিগ্রহ-লন্ধ ধন প্রশস্ত $ এবং বৈশ্টঠের কলি 
বাণিজ্য সংগৃহীত-বিস্ত বিশুদ্ধ; তদ্রপ ক্ষত্রিয়েরও বিজিত-অর্থ 
প্রশংসনীয় । এইরূপ ন্যায়োপার্জিত বিদ্ব, দ্বিজাতির নিন্দনীয় 
বৃত্বি-লন্ধ নহে; তাহা মনু প্রণীত শাস্ত্র নির্দিষ্ট, ও ধম্মনুগত | 
ব্রান্মণের] যেরূপ দুর্ধল প্রকৃতি ও খু স্বভাব; তাহাদের রত্তিও 
তদ্রুপ সামান্য প্রতিগ্রহ, এবং তাহা অন্যের অনুগ্রহ সাপেক্ষ ॥ 
ক্ষত্রিয়েরা স্বভাবতঃ তেজস্বী ও উগ্র, তাহাদিগের বকতিও তদ্রুপ 
তেজদ্বি নী-ও স্বতন্ত্র; যাহার যেরূপ প্রর্কতি। সে তদনুরূপ কার্য 
করিলে, প্রশংসার পাত্র, ও তাহার বিপর্যয় কার্য করিলে 
উপহাপাম্পুদ হয়; এবং প্রক্কৃতি বিরুদ্ধ কার্ষ্যও তদ্বার] সম্যক্‌ঃ 
সুলম্পন্ন হইয়৷ উঠে না; অতএব প্ররুতি অনুসারে কার্ধ্য করাই 
বিধেয়। | 

শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও জাতির জীবিকার্থে বিশেষ বিশেষ 
নির্দিষ্ট-রত্ি নিয়মিত রহিয়াছে । নকল লোকই তদনুসারে চলিয়া? 


৮ পাশুব-মিধর্বীসম 1. 
জীবিক! নির্বাহ করিয়া! খাকে। ক্ষপ্রিয়েরা! তেজোদারা কিংবা 
প্রজাপালম লব্ধ কর দ্বীরা আঁজীব নমাধা করিয়া থাকেন 
বৈশ্যের। ক্লষি বাণিজ্যদ্বার1 জীবন-কাল যাঁপন করিয়া খাকে , 
অন্ত অন্ঠ বর্ণের শ্বরৃতি 'ও স্বস্ব জাতির নির্দিষ্ট ব্যবসায় দ্বার! 
আপন আপন জীবিকা নির্ধাহ করিয়। খাকে ঃ এক বর্ণের বৃত্তি 
অন্যবর্ণে অবলম্বন করিলে শাস্ত্রের নিয়ম উল্লউ্বন করা হয়, এবং 
'যে ব্যবসায়ে এক জাতির স্থুখে সংনার নির্াহ হইতে পারে, 
তাহা বর্ণাম্তরে আশ্রয় করিলে উভয়েরই কষ্ট উপস্থিত হয় 
আরও অনভ্যাঁন বশতঃ কার্য জুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ব্রা্গ- 
ণের প্রজাপালন করিতে গেলে, অক্ষমত? প্রযুক্ত নুশাঁরন হয় 
'না, জ্ঞান ধন্মণেপদেশ এবং শাস্্রান্ুশীলন ক্রমশঃ হীয়মাঁন হইয়া 
'যায়। ক্ষত্রিয়েরা ক্ষমা্জব প্রভৃতি মুনিৰত্তি আশ্রয় করিলে 
'দওযোগ্য ছুষ্টলোঁক দণ্ডিত হয় নাঃ তন্নিবন্ধন রাঁজ্যতন্ত্র বিষম 
বিপর্যস্ত হইয়া উঠে । অতএব শাস্ত্র নির্দিষ্ট নিয়ম পালন এবং 
'তদ্বিহিত কর্ম করাই বিধেয় । আপনি এই চিরাচরিত শান্দ্রীয় 
নিয়ম উললঙ্মন করিয়া জাতিগত কর্ম পরিত্যাগ পুর্বক কেবল 
ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া! থাকিবেন, ইহা যুক্তি সঙ্গত বোধ 
হইতেছে না। 

বুধিষ্টির কহিলেন প্রিয়ে! লোভ অশ্রতিকার্ধ্য অপাধ্য 
ব্যাধি ঃ মানব যখন এ রোগে আক্তীন্ত হন, তখন তাহার বিষয়- 
তুষার শাস্তি হয় না; কোপদাহের নিরৃতি পায় নাঃ মানসিক 
গবেখের বৃদ্ধি হয়; পদে পদে মোহ জন্মায় তাহার বুদ্ধি এন্ধরপ 
(বিমোহিত হয়, যে রোগের সময় ভোগ যে কুপথ্য, তাহাও 
তিনি বুঝিতে পারেন না| এ সময়ে যদি তাহার মীমাংস] 
বুদ্ধির উদ্দীপ্ডি না হয়, তবে তাহাকে অবশ্যই কুপখে পদার্পণ 
করিতে হয়। যাহার উত্তর ও বর্তমান কাল সম্যক বিবেচনা 


করিয়া চলিতে পারেন, তাহারাই যথার্থ তত্বদর্া। আপৎকাঁল 
উপস্থিত হইলে, দুঃখাঁবস্থায় পতিত হইলে, কিংবা ভোখেচ্ছা 
বলবতী হইলে, ভীহাদিগেরও মীমাংসা বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়া! 
যায়; এই জন্যই তোমার বুদ্ধির গতি অনা পথে ধাবিত: 
হইতেছে ; আমি ধর্দ্ের ছুর্কিগাহ অতি নুস্মগতি অন্গত আছি। 
আপত্কালেও আমার ধর্মমতি কত লুষিত হয় না; আমি জানিয়। 
শুনিয়। কিরূপে ধন্মবিরুদ্ধ কর্টে গুবৃত্ত হইতে পাঁরি ? 
আপনকালে শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়৷ চলিতে হয়) কাম 
ক্রোধ লোভ মোহ ও কপটত প্রভৃতি ছুষ্টভাব পরিত্যাগ করিয়া! 
সাধুর] যে ব্যবহার করেন, তাহার নাম শিষ্টাচার ) গুরু শুনা, 
সত্য কথন, ধর্ম্মনিষ্ঠা, অহিংসা, সম্মান-রক্ষা, অঙ্গীকার-পাপন, 
ইত্যাদি কতকগুলি সদ্ব্যবহার শি্টাচারের অঙ্গ; সর্বভূতে নয়া, 
সকল অবস্থায় সন্তোষঃ সকলের প্রিয়াচরণ গ্রভৃতি অশেষ উপ- 
কারক নদাচার, সাধুশীল মহাত্মাদিশের কার্ধয । শিষ্টীচারি-মহা- 
শয়েরা যাচিত না হইয়াও পরোপকারে প্রব্ত্ত হন) রাগছেষের 
বশীভূত হইয়৷ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিরত হন না) আলন্য- 
বশতঃ বাঁ লোভপ্রুক্ত ধর্ম্ানুষ্ঠানে বিদুখ হন ন! ইষ্টাপাতে অতি- 
মাত্র সন্তষ্ট হন না; আনষ্টাপাতেও নিতান্ত অিরমাঁণ হন নাও 
অঙ্গীক্কত কার্য্যম্পাদনে প্রাণপণ চেষ্ট। করিয়া খাকেন। অতএব 
শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া চনিলে অঙ্গীকার পালন করিতে 
হয়) দূ[তনভায় যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা পালন ন! 
করিলে নত্যব্রত ভঙ্ হয়; সত্যব্রত ভঙ্গ হইলে, বিশ্বাস-বিহীন 
ও ধর্মহীন হইতে হয়; অসময়ে ক্ষত্রিয় তি আশ্রয় করিলে এই . 
সকল অপকর্ম হয়, এই নিমিত্তই পাপজনক ভয়ঙ্কর ক্ষত্রধর্ম 
অবলম্বন করিতে পারি না। মনুষ্যের স্থখের অবস্থা ও দুঃখের 
দশ! চিরস্থায়িনী নহে; রাজন্ুুয় যজ্ঞাবধি সুখের দ্রিন গত, 
১২ 


৯৫ পাগুব-নির্বাসন | 
হইয়াছে, এক্ষণে দুঃখের সময় উপস্থিত ; আবার দুঃখের পর 
সুখের দিন অবশ্যই হইবে। সুখ দুঃখ প্রদানে দৈবই প্রাধান £ 
দৈবানুকুল্য ব্যতীত লোক সুখভাগী হইতে পারে না » শুভা- 
শুভ ঘটনা অদুষ্ট বশতঃ হইয়া থাকে; যখন অদৃষ্ট শুভ হইবে, 
তখন অবশ্যই শুভ ফল লাভ হইবে । অতএব দেবি! দৈব অব- 
লম্বন ও অদুষ্টের উপর দির্ভর করিয়া ধর্ের অনুষ্ঠান কর । 
“যতোধর্্স স্ততোজয়ঃ” এই বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না| 
দ্রৌপদী কহিলেন ধর্মরাজ | হঠ, দৈব, ম্বভাব ও পৌরুষ, 
এই চারিটী অর্থনিদ্ধির কারণ বলিয়। প্রদিদ্ধ আছে; কেহ 
কেহ হঠাদিকে প্রাক্তন কম্ম ফলের বীজ বলিয়াঁও মীমাংসা 
-করেন। অযত্ব সন্ভৃত অকল্মাৎ প্রাপ্ত অর্থকে হঠলন্ধ বলিয়া 
থাকে ; ভাগ্যক্রমে যে অর্থ লব হয়, তাহাকে দৈবলব্ধ বলিয় 
স্থির করে। অনিশ্চিত কারণ বশতঃ যাহ! প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাঁহাকে স্বভাব লব্ধ অর্থ বলিয়া থাকে । আর শ্রমদ্বার যে 
অর্থের লাভ হয়, তাহা! পৌরুষ লব্ধ বলিয়। নিশ্চিত হইয়! 
থাঁকে। হঠপর লোঁকের। কর্ম করিবার সামর্থ্য সত্বে আলস্ত 
পরবশের স্ভাম়, কর্দ পরিত্যাগ করিয়া মহ ছুঃখে জীবন ক্ষয় 
করে। হঠপরের। অযাচিত ব্রতজীবীর ন্যায়, কদাচিৎ প্রা্ব্য 
অর্থে লুন্ধ ও প্রতারিত হইয়া কষ্ট শ্ষ্ঠে প্রাণধারণ করে; যদি 
তাহার! মনুষ্য মধ্যে গণ্য হয়, তবে অক্কাগত সত্বভোজ অজ- 
গ্ররকে জরীন্থুপ বলিয়। নির্দেশ কর নিরর্থক । আর যাহারা 
ক্ষমতা সত্বে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অভাব নিরাকরণ, 
বিষয়ে নিশ্েষ্ট থাকে, তাহাদিগকে কাপুরুষ বলা যায়, কাপুরু- 
ষেরা' কখন অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না, কর্মঠ ব্যক্তিকে 
ক্লৃতকাধ্য দেখিয়া আপন ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া মনস্তাপ 
নিবারণ করে, এবৎ তাহাদিগকে কার্যযদক্ষ ও নৌভ্যগ্যশালী 


| গীশুব-মির্র্ধামম | ০ কিউ 
ভাবিয়া, আপনার প্রাক্তন কর্মের ছুঃখময় ফল অবশ্য ভোগ 
করিতে হইবে, স্থির করিয়া দুঃখে কথঞ্চিৎ কালক্ষেপ করে (. 
ব্ৃচ্ছ।-লব্ধ ফল-মূলাহারী বনচারী নর যেমন লহিষ্ুতা শক্তিতে 
জঠরানল নির্বাণ করে, তদ্রপ স্বভাবজ অর্থে নির্ভর-রারী ব্যক্তি 
কাগ্যত্যা সস্তোঁষে অভাব দাহম্বর শান্তি করে। এই তিন কারণ 
অর্থ প্রাণ্ডির নিশ্চায়ক নয়, অনিশ্চয়ত্বের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকা, আর প্রতারকের বাক্যে আশ্বান করা উভয়ই তুল্য, 
যদি উক্ত কারপত্রয় অর্থামের হেতু হয়, তবে সকলেরই সমান 
অর্থ প্রাপ্তি হয়, এবং পরস্পরের অবস্থার ইতর বিশেষ থাকে ন1॥ 
ফলতঃ ফলাসিদ্ধির অনির্দিষ্ট কারণে & তিন কারণ নির্দিষ্ট হইয়া . 
থাকিবে । যে, কার্যের অনুষ্ঠানে অশক্ত, সে কার্য করিয়া সুন্দর 
ফল ভাগী হয় না, সুতরাং নে কেবল দৈবে দোষারোপ করিয়া 
আপনাকে প্রবোধ দেয়। যদি আত্ম প্রবোধের উপায় না 
থাকে, তবে জীবন কেবল চির দুঃখেই পর্য্যবধিত হয় $ হতাঁশ- 
তায় তাহার অস্তঃকরণ সর্বদা ব্যাকুল থাকে; এইরূপ মানসিক 
কষ্ট নিবারণের মহৌষধি-ন্বরূপ দৈবাদি কল্পিত হইয়াছে । 
দৈবাঁদি কল্পিত হউক বা না হউক, পুরুষকার ব্যতীত কোঁন 
কার্ধ্য নির্বাহ হয় না; যদি কেহ দৈব বলে সম্মুখে নিধি দর্শন 
করে, কিংবা হঠবলে কাহার সম্মুখে দ্রব্তজাত উপস্থিত হয়, এবখ . 
স্বভাব-বলে তরুতলে সুস্বাদু রনাল ফল পতিত থাকে, পুরুষের 
যত্তু ব্যতিরেকে এ সকল কখন নংগৃগীত হয় না; দৈবাদি কিছু 
নিধ্যাদি হস্তে তুলিয়। দ্রিতে পারে না; পুরুষকার এ নকল 
কার্য সুনম্পন্ন করে, এই জন্যই পুরুষকাঁর অর্থনিদ্ধির প্রধান 
হইতেছে । অতএব সমুদয় কর্ম্মই পৌরুষ বাধ্য, কর্ধ্ম না করিয়া 
কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি, 
সংগত নছে। | 


৯ পাগব-্ির্বাসন। 


তাহার অনুষ্ঠানেও বিরত নছি। কিন্ত ফলাকাজ্কী হইয়! কর্ম 
করি নাঃ কর্তব্য বলিয়া] তাঁহার অনুষ্ঠান করিয়া খাকি? ধর্ম 
অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়। যথাশক্তি তাহার অনুষ্ঠান করি; ধর্মের 
বা কর্মের কোন ফল আকাজ্ষা করি না; গারস্থ্য আশ্রমে যে 
নকল কর্ষ্মবিধি বিহিত হইয়াছে, সাধ্যান্ুলারে তাহার অনুষ্ঠানে 
প্রয়াস পাই; তাহার ফল থাকুক বা না থাকুক, তাহ! আমার 
অন্ুনন্ধেয় নহে+ গুরুপরম্পর1চরিত মহাজনানুমোদিত শাস্ত্র 
নির্দিষ্ট ধর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার ফল আকাজ্ষা করিয়া, 
যে স্বর্গাদি কামনা করিয়! ধর্পের অনুষ্ঠান করে নে ধর্ম্ম- 
বিক্রেতা বণিক; যে ফলাভিলাষে দান করে, নে অশ্রদ্ধেয় 
বাঞ্ধযষিক ; ইহার! ধন্মের প্রকৃত ফললাভ করিতে পারে না ; 
আর যেব্যক্তি সন্দিপ্ধ চিত্তে কিংবা লোক বিদ্বেষ ভয়ে ধর্মের 
অনুষ্ঠান করে, সেও ধর্ম জনিত বিশুদ্ধ কলভোঁগে অধিকারী 
হয়না । ধর্মের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার কপটতা ব্যবহার 
কর্তব্য নহে। কাপট্য ব্যবহারে কপট ধার্টিক হইতে হয়। 
যেরূপ নির্মল আকাঁশে কোন প্রকার মল তিষ্টিতে পারে না; 
তদ্রপ বিশুদ্ধ ধন্মে কোন প্রকার অঙ্ক মংলগ্ন থাকিতে পারে না। 
ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় শ্রন্গা থাকা আবশ্যক । নির্মল 
মনীষা-শোধিত স্থির দিদ্ধান্ত ধর্্তত্ব-প্রতিকূল তর্ক দ্বারা ভ্রমা- 
আক বোধ কর) উচিত নহে। যেমন ভাল মন্দ বিচার ন। 
করিয়াই লোকে রাঁজাজ্ঞার অনুগামী হইয়া! চলিয়। থাকে, নেই- 
রূপ ধর্মের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া! তদনুনারে চলিতে হয়। 
অপক্ষপাতিনী মীমাংন। বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে ক্ষত্রধর্ম্নের আশ্রয় লইয়। কার্য করিবার সময় উপ- 
স্থিত হয় নাই; প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রধান অঙ্গ; 
ত্রয়োদশ বৎসর দুাতনিয়ম পালন করিব বলিয়া, ষে প্রতিজ্ঞা 


পাগুষংবির্বাসন। ৯৫. 
করিয়াছি, অদময়ে যুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলে লোকের নিকট 
ছল্গ্রাহী এবং আজ্ঞাভঙ্গ নিবন্ধন ধর্দ্দের নিকট অপরাধী হইতে 
হয়ঃ আরও ন্যায়পথ প্রস্থিত ব্যক্তির স্বতঃ প্ররত্ত যে সহায়বল 
পাওয়1 যায়, তাহাতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। লোকে কপটচারী 
রাজার দৃষ্টান্ত স্থলে আমার নাম উল্লেখ করিবে, ইহা অপেক্ষা 
দুর্নামের বিষয় আর কি আছে? অতএব প্রিয়তমে! আর 
বিরোধি-তর্ক দ্বারা আমার ধর্বুদ্ধি কলুষিত করিও না এবং 
আমার প্রাসন্্ মন অপ্রসন্ন করিও না। 





ষন্ত পরিচ্ছেদ । 


ভীমনেন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ক্ষত্রধন্দানুনারে রাঞঙ্যলাভ 
করাই কর্তব্য, ইহাতে তর্ক বিতর্ক ও মন্ত্রণার প্রয়োজন কি ? 
কুরুদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও ধর্ম অপেক্ষা কর| কদাচ 
উচিত নহে । শঠে শঠতাচরণ কদাচ নিন্দনীয় বা দৃষণীয় নহে; 
যে উপায়ে হউক, শক্র দমন করাই বিধেয়। দেখুন, আমরা? 
ধর্মপথে চলিয়া ধর্ম্ার্থকামসস্তৃত সুখে বঞ্চিত ও অরণ্যে নির্বঁ- 
' নিত হইয়াছি। ছুরাত্বা স্বযোধন পাঁপাচরণ করিয়া রাজ্য সুখ 
সন্ভোগে অধিকারী ও নীতি নিপুণ বলিয়া যশম্বী হইয়াছে । 
দুরাত্মা৷ ধর্ম প্রভাবে ব1 প্রতাপ দ্বার! রাঁজ্য গ্রহণ করে নাই, 
নে কাপট্য ব্যবহার দ্বারা রাজ্য সুখে আমাদিগকে বঞ্চিত 
করিয়াছে । শৃগ্ধাল যেমন সিংহভোগ্যবস্ত কৌশলে ভক্ষণ 
করেঃ অনবধানতা৷ সুযোগ পাইলে, কুস্কুর যেমন রাজভোগ 
উচ্ছি্ই করে) তদ্রপ আমাদিগের অমনোযোগিত। দোষেই 


৯৪ ্‌ পাগুব-নির্বানন। 


ছুরাচার রাজ্য আত্মনাৎ করিয়াছে । আমরা শৌর্ধা প্রকাশ 
করিয়া রাজ্য শাসন করিলে, কাহারও এক্প ক্ষমতা ছিল না' যে, 
_ উহ! শ্রহণ করে। 

ধর্্মরাজ ! অর্থ ধর্মোৎ্পত্তির কারণ ; ধর্োদ্দেশে যে পরি 
মাণে অর্থ ব্যয়িত হয়, সেই পরিমাণে ধর্ম সঞ্চিত হয়। রাজ্য 
রূপ বিপুল বিত্ত দ্বার] মহান্‌ ধর্ম সংগৃহীত হইতে পারে ) অত- 
এব দূ[তসত্যপালনপস্ভুত অল্প পরিমিত ধর্টের জন্য বন 
ধর্মাম্পদ রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করায় আপনার. বিচার বিমূ- 
ঢতা প্রাকাঁশ পাইতেছে।; আপনি ধর্ম প্রিয়, ধর্্মরৃদ্ধির জন্য 
ধর্মপথে চলিতে অনুরোধ করিতেছি । ধর্মের ফল সুখ 
লোকে স্তুখার্থী হইয়া ধর্মের অনুষ্ঠান করে । আপনি ধর্ট্ের 
ফল আকাঙ্ষা করেন না, কেবল ধর্ষ্বের নিমিত্তই ধর্ম উপার্জন 
করেন; এরূপ ধর্ম উপার্জনের প্রয়োজন দেখ যাঁয় নাঃ 
মে উপার্জিত ধর্ম সুখফলের কারণ হয় না, তাহা উপার্জনে 
€কেন প্ররৃত্তি জন্মে, তাহাঁও বুদ্ধির গম্য নহে; প্রয়োজন ব্যতি- 
রেকে কাহারও কর্মে গ্ররত্তি হয় না, ইহা -শ্বতঃ নিদ্ধই আছে। 
যে ধর্ম জুখের কারণ নহে, বরৎ বন্ধুগণের ক্লেশ-বিধায়ক, দে 
ধর্ম ব্যদনঃ এরূপ কুৎ্দিত ধর্্োপার্জনে ক্লেশ স্বীকার করাই 
বা কেন? তাহারও মর্ম বুঝিতে পারি না; কেবল জ্যেষ্ঠের 
আজ্ঞা অবিচাঁরণীয় বিবেচনাম্মন আমর ক্লেশ পরম্পর। ভোগের 
জন্যই বনবানে আনিয়াছি ॥ আগ্নেয়গিরির ন্যায় উগ্রতেজ 
'অন্তললীন করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছি; পাঁপাশয়দিগের 
অনুষ্ঠিত মন্ান্তিক কর্ম মকল স্মরণ করিয়া সতত সন্তপ্ত হই- 
,তেছিঃ আপনি দীর্ঘকাল মুনিপ্রিয় শাস্তিপথে পর্যটন করিবেন, 
ইহা আমি কিংবা অঞ্জুন অথবা আমাদিগের বন্ধুবর্গ কেহই অনু- 
মোদন করিব না। 


পাওব-নির্ধধীসন | ০০ 


' ধর্ম গু অর্থ পরস্থর পরস্পরের পুষ্টি সাধন করিয়া ধাকে; 
অর্থ দ্বার? ধর্ম অর্জিত হয়, অর্জিত ধর্্মও অর্থাগমের দেযোতক 
হইয়া! থাকে ; যেরূপ বারিবাহ পাগরোৎ্পন্ন বাল্পযোগে পরি . 
পুষ্ট হইন্না আবার বারিবর্ষণ দ্বারা সমুদ্রের প্রবাহ পরিপুষ্ট 
করে, সেই রূপ অর্থ ধর্ম বৃদ্ধি করে, এবং ধশ্প্ও অর্থ সিদ্ধি 
বিয়ে অনুকুল্য করিয়া থাকে ; আপনি ধর্্মসাধন অর্থ পরিত্যা 
করিম! কি উপায়ে ধর্মর্দ্ধি করিবেন, তাহ! বুঝিতে পারি- 
তেছি না) অর্থ প্রাণ্ড হইলে কিংবা ইন্দ্রিয় গ্রাম তৃপ্ত হইলে 
যে সুখ হয়, তাহার নাম কাম, কাম অতি সুখনেব্য পদার্থ ঃ 
উহার আকার নাই, উহা কেবল চিত্ত মাত্র আশ্রয় করিয়। চিত্তের 
আঅন্তোষ সাধন আনন্দ নন্দোহ প্রদান করে? মানবের সুখ নেব্য 
দ্রব্য ভোগে যে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, তাহাই কামের ফল? উহ! 
উপভেধগে বঞ্চিত হইলে মানব-জন্ম নিষ্কল। বিশেষতঃ অর্থ 
কাম ত্রিবর্গের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় ধন্মার্থ কাম এই 
ত্রিবর্গের প্রতি সমান যদ্বু করিতে হয়; শাস্ত্রে উহার পৃথক্‌ পৃথক, 
সময়ও নিরূপিত আছে, দ্রিবদের প্রথম ভাগে ধন্মাচরণ” দ্বিতীয় 
ভাগে অর্থানুদন্ধান, তৃতীয় ₹1গে কামানুশীলন করিতে হয়ঃ 
এই রূপ বময় নিরূপিত হওয়াঁয়ঃ কেহ কাহারও অন্তরায় হয় না, 
বরং পরস্পর পরস্পরের সাহাধ্য করিতে থাঁকে। যিনি যথা 
সময়ে ত্রিবর্গ সাধন করিতে পারেন, তিনিই ধর্্মতত্বজ্ঞ পণ্ডিত 
আপনি ধর্ম্মতত্বজ্ঞ হইয়া অকারণে অর্থ কাম পরিত্যাগ করি- 
তেছেণ, ইহার প্রকৃত ভাব পরিগ্রহ করিতে নগর্থ হইতেছি না| 

পুর্কেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অর্থ বিহীন ব্যক্তি ধর্দের 
সম্যক্‌ অনুষ্ঠান করিতে দমর্থ হয় না, বিপুল বিত্ত থাকিলে 
ধর্দের বম্যক্‌ অনুষ্ঠান হইতে পারে, সেই অর্থ ক্ষত্রিয়ের 
পরাক্রম নাপ্য ; ক্ষত্রিয়ের পরাক্রমই ধর্ম; অতএব আপনি 


১৩ 


৯৮৮ ্‌ . পাগব-নিক্বাসণ। 


 ্বধর্থানুসারে তেজ প্রকাশ দ্বারা অর্থাগমের উপায় দেখুন ! 
, আপনি রাজ! ও নকলের গ্রভু$ ধন ব্যতীত রাজার প্রভুত্ব 
রক্ষা হয় না; তেজ প্রকাশ বিনা! ধন রক্ষিত হয় না। তেজ 
প্রকাশে হিংসা ঘটে বলিয়া ভীত হইবেন না) যখন হিংপা- 
প্রধান ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন ন্বধর্্ম পালন 
জন্য আনুষঙ্গিক হিংসা অবলম্বন করা কোন ক্রমেই অবৈধ 
নহে। প্রজা! পালন ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম; অস্ত্র গ্রহণ না করিলে 
তাহাও স্ুচার রূপে প্রতিপাঁলিত হয় না। আঁর যখন 
ক্ষত্রিয় মাত্রই স্বার্থ পর, তখন নিশ্চয় জানিবেন, কুটিল ভাব 
অবলম্বন ব্যতীত স্বকার্ধয উদ্ধার হইবে না; যদি সকলেই 
আপনার মত ধর্্ম-পরায়ণ হইত; তবে আপনার ধর্্ীবলম্বন 
অনঙ্গত বলিতাম না; কিন্ত ক্ষত্রিয় মমাঁজ স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈর- 
বিহারী; তাহারা মুখে ধর্ম্দের ভাণ করে, অন্তরে অন্তরে 
অনেক পাঁপাচরণ করিয়। শ্বকাধ্য ঘাধন করে। ক্ষত্রিয়ের গতি 
প্রবতি বোধ করা গহজ ব্যাপার নহে, ধার্দিকেরা দুরূহ 
ক্ত্রিয়াচার বুঝিতে তৎপর হন ন।। ধার্দিক ব্যক্তি পরের 
ব্যবহার মন্দ বলিয়া জানিতে না পারিলে, তাহারে ধার্মিক 
বলিয়। মনে করিয়া রাখেন, তাহা্বারা বাস্তবিক অকার্ধ্য 
ঘটিলেও বিশ্বাস করেন না; এবং তাহার অসদাঁচাঁর ভ্রমবশতঃ 
ঘটিয়াছে, মনে করিয়া মার্জনা করেন; -ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই 
হইয়া থাকে বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকেন, আর যাহার 
বুদ্ধি যে কার্য্যে নিয়োজিত থাকে, মে নেই কর্মের দোষাদোষ 
সবিশেষ জানিতে পারে, আপনার মতি গতি কেবল ধর্দের 
হুক্মানুন্ক্ম দর্শনে তৎপর, সুতরাৎ কুটিলমতি স্থযৌধনের গতি 
গররৃতি ও কুটিল তাব আপনার বুদ্ধিগম্য হইবার নহে। 

নীতি শান্তর বিলোড়ন করিয়া দেখিলে রাজনীতি রাজার 


পাগুব- রান ৯ 
ইচ্ছানুনারিণী ন্যায়ান্যায় সকল পথই উহাতে বিশুদ্ধ ও 
ধর্মনাধক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে; অন্যায় পথে. চলিয়। কৃত- 
কার্ধ্য হইলে, নীতি প্রয়েগ উত্তম করিয়াছে বলিয়া প্রশংসার 
ভাজন হয়। আরন্যায় পথে চলিয়! রুতার্থঠা লাভ করিতে 
পারিলে, প্রাণি নংহারক মহাবীর বলিয়া যশম্বী হইয়া থাকে। 
যাহাতে পরাক্রম প্রধান হিংপা-প্রায় যুদ্ধ ন্যায় পথ; আর বিষ 
প্রয়োগ সুহ্ৃন্ডেদ প্রভৃতি অন্ঠায়াচার অন্যায় পথ; এই উভয় 
পথই চরমে,পাঁপে দংলগ্ন হইয়াছে, তথাপি উহা দৃষ্য বলিয়। 
হেয় নহে, বরং ক্ষাত্রধন্ম বলিয়া ক্ষত্রিয় সমাজে আদরণীয় 
হইয়া আদিয়াছে। বলবানেরা বাহুবলে নম্মুখ সংগ্রামে শক্রজয় 
করিয়া র্ুতকার্ধ্য হয়; আর দুর্বল বুদ্দিবল চতুর কার্্যারধী 
লোক উৎকোচ প্রদান দ্বারা সুহন্ধেদ কিংবা গুণ্ড ভাবে বিষ 
প্রয়োগ দ্বারা প্রাণ সংহার করিয়া শক্ররাঁজ্য আত্মসাৎ করে 
প্রথমোক্ত তেজন্বী লোৌক যশন্বী বলিয়া নমাজে কীন্তিত হইয়া 
থাকেন; আর দ্বিতীয় পথাবলম্বী লোক যদিচ প্রথমোঁক্তের মত 
কীর্তি লাভ না করিতে পারেন, কিন্তু অধার্ট্িক বলিয়া! গণ্য হন না, 
এবং ধন্াননে আনীন হইয়া রাজত্ব করেন। দেখ অসুর গণ জ্যোষ্ঠ; 
নুরগণ কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন অন্ুরগণ ম্বগীয় রাজ্যে প্রকৃত 
অধিকারী; কিন্তু দেবতারা বলদ্বারা কখন বা কৌশল ক্রমে 
দানবদিণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গীয় রাজ্য লাভ করিরাছেন, এবং 
তজ্জন্য নকলের পুজ্য হইয়াছেন; স্থগণয় রাজ্য অন্ুরদিগ্রের 
অধিকারে থাকিলে, দেবতার যজ্ঞভাঁগ ভোগ করিতে এবং লোক 
সমাজে পুজনীয় হইতে পারিতেন না ক্ষেবল স্বরণীয় রাজ্য তাহা" 
দের হস্তগত থাকায়, এত অসীম দম্মান। আপনি প্রথমতঃ জোো্ঠদ্ব 
নিবন্ধন রাজা হইয়া ছিলেন, এবং রাজ' কার্ধ্যও উত্তম রূপ 
নির্বাহ করিয়া আনিতেছিলেন, তঙ্জন্য প্রজালোকে আপনাকে 
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গ্রজারঞ্জন রাজ বলিয়া অশেষ প্রশংসা করিত; তৎ' কারণে 
আপনার রাজপদ এরূপ রূঢ় মূল হইয়াছিল, যে উহা কখনই 
উৎখাত হইবার নহে। তথাপি রাজ্য লুন্ধ সুযৌধন জতুগৃহ 
দাহ প্রভৃতি নিদারুণ ব্যাপার দারা আমাদিগকে বঞ্চিত 
করিয়া সমুদয় রাজ্য আত্মসাৎ করে; পরে ধতরাষ্ট্র লোকনিন্দ। 
ভয়ে আপনাকে রাজ্যের অপ্ধাংশ অর্পণ করিয়া, পরস্পর সন্ধি 
বন্ধন দ্বার। স্ুযোধনের বম্মান রক্ষা করেন। সুযোধন আবার 
অক্ষ সুযোগ ক্রমে নাস্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া,বলিয়াছে। 
তাহার কার্ধ্য দেখিয়া বুঝা যাইতেছে ষে, সে দুর্ণীত সুর 
ষ্ান্তানুসারে জ্যেষ্ঠের রাজ্য অধিকার করিয়াছে। নে এক্ষণে 
ধতরাষ্ট্রের বাধ্য নহে, সুররীতি ক্রমে রাজ্য লাভ করিয়াছে 
বলিয়া, জনাপবাঁদ ভয় করে না? সুতরাং সে যে পুণর্বার রাজ্য 
প্রত্যর্পণ করিবে, তাহার আশ! করিবেন না। যদি তাহার 
গ্রতিদিৎন। থাকিত;। তবে এক বত্নর অজ্ঞাত বান পণ 
করিত না, এবৎ অজ্ঞাত বাদ সময়ে ভরতচরের অগোঁচর 
থাকিতে হইবে, আর যদি ভরত চরেরা দেখিতে পায়, তবে 
-. পুনর্বার দ্বাদশ বতমর বনবান ও এক বত্নর অজ্ঞাত বাণ করিতে 
হইবে, একথার উল্লেখ করিত না। আপনি ছুরাত্মার ছুরতি- 
নন্ধি বুঝিয়া, হয় কৌশলে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্তা দেখুন, নয় 
পরাক্রম প্রকাশ করিয়। তাহার উদ্ধার যাধন করুন। কৌশল 
অপেক্ষা পরটক্রম আপনার বিশেষ ফলোপধায়ক হইবে, 
অর্জুনের লমান ধনুদ্ধর দ্বিতীয় নাই গদাযুদ্ধ বিশারদ আমার 
গ্রাতিছন্ী নাই; এবং পুরুষোত্বম বাসুদেবের তুল্য বহায়ও 
আর অন্যের নাই। আপনি এই কল বল মম্পন্ন হইয়াছেন, 
মনে করিলে অখণ্ড ভূমগুলের অধীশ্বর হইতে গারেন। 

যে স্থলে অল্পধন প্রয়োগ করিলে মমধিক লাভের সম্ভাবনা, 
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তথায় দাঁন উপান্ন প্রয়োগ সন্ত্রণা সিদ্ধ । কিন্ত যখন সুযৌধন 

আশমাদিগের পুর্ব নঞ্চিত অপরিমিত বিত্ত গ্রহণ করিয়। ধনবান 
হইয়াছে, তখন দান প্রায়োগ নিক্কষল হই,তছে 1. অতএব আপ- 
নার বল-প্রয়োগ বর্দতোভাবে কর্তব্য হইতেছে, তাহাতে কীর্তি 
ও শক্তি উভয়ই প্রতিষ্ঠিত .হইবে। আর আপনি অধর্ম্ম ভয়ই 
বা কেন করেন? রাক্গ্ের লাভ ও পালন করিতে হইলে 
রাজাকে দূরদৃষ্ট ভাগী হইতে হর বটে, কিন্ত রাজা শাস্ত্রের 
বিধানানুমারে ভুরিদক্ষণক বজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান কারয়াঃ 
কৃত প্রায়শ্চিত্ত বিপ্রের ন্যায়, পরিধি নির্ম,ক্ত দিবাকরের 
ন্যায়, মেঘ-নিঃস্ত পুর্ণচন্দ্রের ম্যায়; অধিকতর তেজস্বী 
হইয়া উঠেন । যদি আপনি এই নাধীয়সী ক্ষত্রিয় বৃত্তি পরি- 
তযাগ করিয়। ত্রাঙ্গণ সুলভ কাঁতররৃত্তি অবলম্বন করেন, তবে 
নিশ্চয় জানিলাম, খরাংশু শীতাংশ্ হইল? শোভাকর শশধর 
হইতে শোভা অপনীত্ত হইল; আর আঁমরাও আপনার কর্ম্ম- 
দোষে ক্লেশ পাইতেছি, আরও পাইব। আর আমাদিগের 
ক্লেশের অবনাঁন হইবেনা। 

রাজ? ঘুধিষ্টির ভীমের কথা শুনিয়া বিমর্ষ ভাবে কহিলেন 
ভ্রাতঃ ! তুমি বাক্য দ্বারা আমার সস্তাপ বদ্ধিত করিতেছে ঃ 
তথাপি আমি তোমার কথায় কোন দোষারোপ করিতে 
পারিতেছিনা ; আমার করস দোষে তোমরা কষ্ট পাইতেছ 
জত্য। কিন্তু আমি খন দৃ[তক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলামঃ 
তখন মনে মনে আশা। করিয়াছিলাম যে, অক্ষদ্বার। ভুর্ষ্যো- 
ধনের সম্পত্তি হরণ করিয়া লইব। দুর্য্যোধনের হিতচিকীর্কু 
শকুনি আমার অভিমন্ধি বুঝিয়া কপটক্রীড়া আরম্ভ 
করিল; আমি তাহার শঠত। বুঝিতে পারিলাম নাঃ সুতরাং 
পরাজিত হইলাম । পুনর্বশার দেখি যখন তাহার অধুগ সারিক! 


১৩২, . পাঁগুব নির্বাসন | 


যুগবদ্ধ হইতে লাগিল, তদ্বারা তাহার কুটক্রীড়া স্পষ্টই 
বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তাহা ধরিতে পারিলাম না; তৎকালে 
অল্পক্ষতি সহ্য করিয়া ভ্রীড়ায় নিরৃত্ব হওয়াই উত্তম 
কল্প ছিল; বারংবার পরাজয় নিবন্ধন কোপদহুন প্রদীপ হইয়। 
আমাকে দগ্ধ ও অধীর করিল; কুপিত হইলে কর্তব্য কার্ম্ে বুদ্ি- 
ভ্রংশ ঘটে, ইহা জানিয়াও শকুনির বাক্য শল্যে একান্ত ব্যুখিত 
হইলাম । বলিতে কি তৎ্কালে ক্রোধে এরূপ অভিভূত হইয়া- 
ছিলাম যে, আমার কিছুগাত্র ধৈর্ধ্য ছিল, না, বিবেকশক্তি 
অন্তর্লীন হইয়াছিল, সুতরাৎ আমি উন্মত্বের মত, হইয়। পণবৃদধি 
করিয়া পরাদ্ধিত হইতে লাঁখিলাম; আর যে কল পণ বাস্ত- 
[িক করিবার উপযুক্ত নয়, তাহাও পাব্যস্ত করিলাম, কুপার্টি 
পাতের অময় সাবধান হইতে হয়, এ নিয়মও বিস্মৃত হইয়া 
ছিলাম) যখন দাবন্ব পণে আবদ্ধ হইলাম, তখনও আমার 
চৈতন্যোদয় হইল নাঃ অবশেষে দ্রৌপদীকে পণবদ্ধ করিয়! 
পরাজিত হইলাম, তখন ক্ষণিক প্রাবোধ হওয়াতে অন্তর্দাহে 
দ্ধ ও ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়? জড়প্রায় হইলাম । তখন 
দ্রৌপদী আমাদিগকে পরিত্রাণ পাওয়াইলেন; এই দকল 
বিবেচনা! করিলে তোমার বাক্যে দোষারোপ করিতে পারি 
না। কিন্ত ভবিতব্যতা অবশ্যস্তাবিনী ও আমাদিগের ঈদ্বশী 
ক্লেশ দায়িনী হইবে এই জন্যই পুনর্ধার দৃাতে প্রত হইলাম; 
কুকর্ম্দের বিরনফলান্বাদন বিস্মরণ না হইতে হইতে যখন আবার 
ভাহাতে গ্ররুত্ হইলাম তখন এরূপ ক্লেশ পরম্পরা ভোগ অত্ুষ্টরের 
লিখন ভিন্ন আর কি বলিতে পারি, দুর্য্যোধন যখন পভা-মণ্ডপে 
সর্ধজন সগক্ষে দ্বাদশ বৎ্দর বনবান ও এক বতনর অজ্ঞাত 
বান পণ করিয়া বলিল, যদি পরাজিত ব্যক্তি অজ্ঞাত বাঁন 
সময়ে ভরত চরের জ্ঞানগোচর হয় তবে তাহাকে পুনর্কার 


পাগব-নির্্বানন। ১৪৩ 


ঘবাদশ বংদর বনষান ও একবৎসর অজ্ঞাত বাঁ করিতে হইবে, 
এই পণে তুমি কি অঞ্জুন কেহ অনম্মতি প্রকাশ করিলে না। 
তখন আমিও এ পণ তোমাদিগের সম্মত বলিয়। ক্রীড়ায় গ্রৰৃত্ব 
হইলাম । নাধুজন সমক্ষে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এক্ষণে কি বলিয়া 
নিয়ম লঙ্ঘন করি? তুমিও নভাজন নমক্ষে যে প্রাতিজ্ঞা৷ করিয়া- 
ছিলে, অনময়ে তাহার অনুষ্ঠানে কিরূপে প্রত্বত্ত হইবে? আর 
দ্যুত ভায় যত্কাঁলে আমার উপর কুপিত হইয়। বীরত্ব প্রাকা- 
শের উদ্যম করিয়াছিলে, তৎকালে ধর্ম নিয়ম উল্লঙ্বন অট্বধ 
বিবেচনায় ক্ষান্ত ছইয়! ছিলে, কেবল অঞ্জুনের অনুরোধে নিরৃত্ত 
হও নাই । কিন্তু সেই তোগার বীরত্ব প্রকাশের উত্তম সময় 
ছিল, তখন বৈর-মাধনে প্রব্ত্ত হইলে অনেকে ইহাই মনে করিত, 
যে মর্ম পীড়াকর ক্লেশ দায়ক ব্যাপার সহ্য করিতে না পারি- 
যাই বৈর-নির্যাতনে প্রবত্ত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি প্রতারিত 
হইয়া দলবদ্ধ বল সম্পন্ন প্রতারক শক্রর শিরশ্ছেদন করিতে 
পারে, তাহার বীরত্ব পৌরুষ গুণে ভূষিত হইয়া থাকে, নেই 
বীর্যশালী পুরুষ রাঁজলক্ষীর প্রিয় পাত্র এবং বীর গণনায় 
অগ্রগণ্য হন, আরো? শত্রগণ তাহার পদাঁনত হইয়া উঠে। তুমি 
নেই পরাক্রম প্রকাশের উপযুক্ত নময় অতিক্রম করিয়া এক্ষণে 
বনবান ক্লেশ রহ্য করিতে না পারিয়া ঈদুশ বাক্য বলিতে, 
ইহাতে কিছুমীত ফল নাই, কেবল আমাকে বাক্য যন্ত্রণা দেওয়া! 
হইতেছে । যাহা হউক, তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি ধর্ম পথ 
হইতে কোন ক্রমেই স্থলিত পদ হইব না, আমার দুঢজ্ঞান আছে 
যে জীবন অপেক্ষা ধর্ম প্রিয়তর, ধর্মের নিকট রাজ্যধন অতি 
ভুচ্ছ বস্তু; ইহার! সত্যের শততমীকলারও মূল্য হইতে পারে 
'না। অতএব ভীম ক্ষান্ত হও, সময় প্রতীক্ষার জন্য সহিষ্ণুত। 
শক্তি দৃীভূত কর। যেমন ক্লুধীবলেরা বসন্তে বীজ বপন 


১৯৪ পাণু মির্ববানন। 
ধরিয়া হেগন্তে প্রচুর ফললাভ করে, তদ্রপ ভুমিও এক্ষণে 
ধর্ম বীজ-রোপণ করিয়া উপযুক্ত নময়ে শুভফল অবশ্যই ভোগ 
করিবে। 

ভীম কহিলেন মহারণজ ! কাল অনন্ত ও অপ্রমেয়, শরবৎ 
শীত্রগামী সদাগতির ন্যার সতত গতি, এবং জল প্রবাহের 
ন্যায় সম্তত প্রাবাহী ঃ উঈদ্ুশ জন্থির স্বভাব কালের উপর কোন 
নিয়ম নিবদ্ধ কর। সম্ভব পর নহে । মনুষ্যের জীবিত কাল 
নির্ণেয় হইবার নয় ) সুতরাং জীবিত নরের কালের উপর সদ্ধি- 
বন্ধন করা সঙ্গত হইতে পারে না, ত্রয়োদশ বর্ষধজীবিত থাকিয়। 
দুযুতপণ গ্রতিপালিত হইবে তাহারই বা নিশ্চয়ত্ব কি? হয় ত 
এই কালের মধ্যে মাঁঁব লীলা বশ্বরণ করিতে হইবে । জল- 
বিশ্ববৎ ক্ষণ বিনশ্বর জীবন ধারণ করিয়? অনীম কালের প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নয়ঃ যাহার পরমায়ু অসংখ্য, কিন্বা 
জীবিত কাল স্থির হইতে পারে, মে ব্যক্তি কালের উপর কথ 
নিয়ম বন্ধন করিয়া চলিলেও চলিতে পারে । আপনি যখন 
আপনার আরুক্ষাল বিদিত নহেন এবৎ আমরাও যে কত দিন 
জীবিত থাকিব, তাহাও অবধারণ করিতে পারি না, তখন 
কিরূপে কালের উপর নিয়ম বন্ধন করিয়া নময় প্রত্তীক্ষা করিতে 
চাহেন। ম্থছু প্রকৃতি প্ররুৃতিপতির মত উগ্র-ধন্মা ভ্ুরকর্্মা 
ক্ষত্রিয় অনুমোদন করিতে পারেন না। যে শৌর্ধ্যাদি গুণ- 
বিশিষ্ট হইয়াও লোকের নিকট অবিদিত থাকে, যে বৈরনির্যা- 
তনে সক্ষম হইয়াও পিঞ্র বদ্ধ শার্দুলের ন্যায় শক্রর নিকটে 
অবরুদ্ধ থাকে, সে কেবল নানাবিদ্ধ বলীবর্দের ন্যায় হুষ্ট-পুষ্ট- 
বলিষ্ঠ দেহ ধারণ করিয়া পরের ভার বহিতে বহিতে দুর্বল হয়| 
পড়ে, তাদ্বশ নরের ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম না লওয়াই ভাল। 

আপনি অজ্ঞাতবাসে কিরপে আত্মগোপন করিবেন; 


পাগডব-নির্বাসন। ১৪৫ 


পরিচয় জিজ্ঞানিলে সত্যব্রত রক্ষা-নিবন্ধ অপহ্ৃব করিতে 
পারিবেন না। আপনাকে না জানে, এবং আপনার নাম 
শুনিলে না চিনিতে পারে, এক্ূপ লোকই অপ্রষিদ্ধ। যদ্দিচ 
আপনি ছত্র চামরাদি রাজচিই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি 
রাজভ্। আপনার মুখমগুল শোভা করিয়া রাখিয়াছে, প্রশস্ত 
ললাটে চক্রবত্তী লাগুন উদ্ধাদণ্ড দণ্ডধর দণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে, 
উর্ধরেখা সমগ্র পদতল বেবা করিতেছে, ধ্বজচক্র প্রভৃতি রাজ- 
লক্ষণ কর-কমলে কোকনদ ভ্রান্তি জন্মাইতেছে, বীর কলেবরে 
ক্ষত্রধন্মম মূর্তিমান বলিয়া পরিচয় দিতেছে, দয়া দাক্ষিণ্যাদি 
মহনীয় ভাব নকল উত্তমাঙ্গের উত্তম শোভা সম্পাদন করিতেছে। 
অনামাচ্য লাবণ্য, অনাধারণ তেজ, এই সকল লোক-ললামভুত 
পার্থিব দুর্লভ শরীরসৌষ্ঠব, কেহ না বলিয়া দিলেও, আপনাকে 
পমাগর। ধরাধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়! দিবে | বিশাল বক্ষঃ, 
শালছুজ, ববস্ন্ধ, কম্ুগ্রীবা প্রভৃতি প্রশস্ত শরীর কখনই ভাগ্য- 
হীন নরের পরিচায়ক নয়। অগ্নি কখন তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত 
থাকে না, স্থর্য্য কখন দীর্ঘকাল গগণমগুলে আরব্ত থাকিতে 
পারে না, আর আমাদিগ্রকেই বা কি উপায়ে ংগোপন করিয়া 
রাখিবেন ; হিমাচল যেমন লতা দ্বার আচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, 
সেইরূপ ভীমও লোক সমাজে অপ্রকাশিত থাকিবে না, যে 
কখন আমাকে না দেখিয়াছে, সেও আমার আকার দেখিলে 
ভীম বলিয়া মনে করিয়। লইবে) যাদ এরাবত কোন উপায়ে 
খর্বাক্কতি হয়, তবে আমার আত্মগোপন নম্ভাবিত হয়; রাজ- 
সয় বজ্ছে অনেক রাজাই আমার ভয়ে কর প্রদান করিয়াছিলেন, 
এক বসর জনপদে থাকিয়া তাহাদের নিকট অবিদিত থাকিব, 
ইহা মনেও বিশ্বাস করিবেন না। গাণ্তীবধস্বা অর্ডভুনই বা জন- 
সমাজে কিরপে অপরিচিত থাকিবে? তাহার আজানুলম্থিত 
১৪ ঃ 


১৪০৬ | পাওব-নির্বাসন। 


মৌব্দীকিণলাঞ্ছিত বিশাল-ভুজ কি-রূপে সক্কোচিত হইবে ? 
উহার তেজন্থিতা বা কি প্রকারে অন্তর্থিত হইবে? যেরূপ বন্ধি 
ন্মাচ্ছাদিত হইয়া! কিয়ৎক্ষণ অপ্রকাশিত থাকে, কিন্ত বায়ু 
প্রবাহিত হইলেই সে আবার প্রদীপ্ত হইয়! উঠে, তদ্রপ ধন- 
য় প্রশান্তভাবে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অকার্ধয দেখিলেই 
তৎক্ষণাৎ সে ওজোগুণ ধারণ করিবে, তখন তাহার উগ্রভাব 
দেখিলে, কে না তাহাঁকে অঞ্জুন বলিয়া চিনিতে পারিবে ? বীর- 
কর্ম দর্শন করিলেই বীরের শরীর শ্বতই স্ফীত হইতে থাঁকে, 
ইহাতে ক্ষত্রিয়-কুল মধ্যে অর্ডভ্ুন অপরিচিত থাকিবে, ইহা আমি 
মনে ত ধারণা করিতে পারি না, আর এই স্ব়ম্বর-বধু-সন্মোহন- 
রূপ-ধারিণী দ্রৌপদী কিরপে ভোগ-সুখ-পরায়ণ জনগ্রণ মধ্যে 
অবস্থান করিয়া নির্কিক্বে দ্রিনযাঁমিনী যাপন করিবে, ইহা 
অন্্ুভবেও আইসে না, সে আমাদিখের সঙ্গিনী না হইলে ক্ষণ- 
কালও থাকিতে পারিবে না, আর আমরাই বা কি সাহসে একাঁ- 
কিনী অসহায় পাঞ্চাল-নন্দিনীকে পর গৃহ-বাঁস করিতে অনু- 
মোদন করিতে পারিব, সঙ্গেই বা কিরপে রাখিতে পারিব ? 
পাচ জনের এক কামিনী সহচারিণী দেখিলে অভিজ্ঞানবশতঃ 
লোকে নির্বাদিত পাগুব বলিয়া! অনায়াসে চিনিতে পারিবে ; 
তাহাকে আবার কেহ অবমানন। করিলে, সে আর জীবন ধাঁরণ 
করিতে পারিবে না, আমিও যে পুনর্ধার সহ্য করিব তাহাও 
হইবে না ; কাজে কাজেই আপনার অজ্ঞাত বাস সঙ্কপ্সিত কর্ম 
সঙ্গতার্থ হইবে না) কর্্দদোষে আবার ছুক্ষর্পের দুঃখময় 
ফলভোগ করিতে পুনর্ধার বনে আসিতে হইবে; এইরূপেজীবিত- 
কাল ক্ষয় করিতে হইবে, নয় নিয়ম ভঙ্গ করিয়। যুদ্ধানল প্রন্গালন- 
পূর্বক রাজ্যলালস পুর্ণ করিতে হইবে, আপনার মতে বিলম্বে 
নিয়ম ভঙ্গ আমার মতে শীল্্র, কেবল এই মাত্র বিশেষ। মধুর 
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অভাবে গুড় গ্রহণের ন্যায় সকল বিধিরই সঙ্কোচ হইতে পাঁরে, 
ত্রয়োদশ বত্মর কালিক নিয়মের অনুকল্প ত্রয়োদশ মান হইলেই 
যথেষ্ট হয়; এক্ষণে ত্রয়োদশ মাস অতীত হইয়াছে, আমার ও 
অঞ্জভুনের সহায়তায় শত্রহুত রাজ্যের প্রাত্যুদ্দারের চেষ্ট। করুন| 
রাজা বুধিষ্টির ভীমের কথ। শুনিয়া অনন্তষ্ট হইয়া মনে মনে বিবে- 
চন করিলেন মেক্ুদ্ধ ও বলবান্‌ ব্যক্তিকে প্রথমে প্রিয় উক্তিদ্বারা 
প্রাকৃতিস্থ করিয়া পশ্চাৎ কার্ষেযাপদেশ প্রদান করা কর্তব্য, 
অন্যথ। কোপ-পুর্ণ হৃদয় উপদেশ বাক্য অবদর পায় না; এই 
স্থির করিয়াক্ষণকাঁল যৌনাবলম্বন পুর্ক কহিলেন, জ্র।তঃ কার্যে 
বীরতা, বচনরচনায় বাকৃপটুতা, কর্দ্ানুষ্ঠানে ধীরত।, এই নকল 
গু তোমার ন্বভাবনিদ্ধঃ যেমন নিম্সল আদর্শে সকল বস্তই 
প্রতিফলিত হয়, তদ্রপ তোমার বিমল বুদ্ধিতে সকল বিষয়ই 
প্রবিষ্ট হয়; পরাক্রম-পক্ষ স্ুক্ষত্রিয়ের অবলম্বনীয়, একথা প্রত 
বীর-পুরুষের মুখ দিয়াই নিঃসৃত হয় ; অন্যে এরূপ কথা প্রস্তাব 
করিতেও সমর্থ নহে । তোমার যে কথ সেই কাজ । তোমার. 
অনাধ্য কিছুই নয়। তথাপি ক্ষমাবলশ্বন শ্রেয়ঃ কি বিগ্রহ 
বিধেয়, এই কর্তব্যাবধারণ ব্ষিয়ে আমার মন কিছুই স্থির 
করিতে পারিতেছে নাঃসামান্য বিষয় হউক, আর দুরূহ ব্যাঁপা- 
রই হউক, কোন বিষয়ই নহণ। বৈধেয় নয়; সহসা বিধানের 
অনেক দোষ, অবিষ্বষ্য ক্লত-কার্ধযকে নহন বিধাঁন বলে ; অবি- 
ম্ৃষ্যকারিতা বিপদের কারণ? বিশ্ৃষ্যকারীকে লক্ষ্মী ভজনা 
করেন, আর অবিশ্ষ্যকারীকে অলক্ষমী আশ্রয় করে ; এজন্যই 
পরিণামদশীর। যহনা কোন কর্মের অনুষ্ঠানে প্ররভ্ হন না) 
যেমন লোকে যথাকালে বীজ-বপন করিয়া বর্ষাবারিসিক্ত বীজের 
ফল শরদে উপভোগ করে, তন্রূপ মন্ত্রিত বীক্ত বিবেক-বারিগিক্ত 
করিয়া উপযুক্ত কালে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে হয়। নুর্য্যের 
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ন্যায় নৃপতিকে বিশেষ বিশেষ সময়ে ম্বছুতা তিগ্বতা, ও মমতা 
অবলম্বন *করিতে হয়, কিন্তু কোন্‌ সময়ে কোন্‌ গুণ অবলম্বন 
করিতে হয় তাহা নির্বাচন করা নহজ নহে। 

যুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইলে অগ্রে শক্রর বল 
বিশেষ রূপে বিবেচনা করিতে হয় ; ছুর্ষ্যোধন আমাদিগ হইতে 
পরাভব আশঙ্কা করিয়া সামদান দ্বারা দ্বাদশ রাজমগ্ডলকে 
বশীভূত করিয়। তাহাদিগের নহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিতেছে, 
গজামগ্ডলী মধ্যে দুরোদর নস্তত অপযশ ক্ষালন করিবার জন্য 
বিবিধ সৎকর্ের অনুষ্ঠান করিতেছে, মম্মান ও সৎকার দ্বারা 
অনুজীবিদিগকে বন্ধু করিয়া! তুলিয়াছে, রাষ্ট্র মধ্যে অলোভিতা ও 
অক্রোধিতা প্রকাশের জন্য রাকজধন্্ম বলিয়া নিয়মিত কর গ্রহণ 
করিতেছে, অপক্ষপাতিতা প্রদর্শনার্থ শান্্রানুনারে অপকারী 
মিত্রকে শক্রবৎ দণ্ড-বিধান করিতেছে, পরের আন্তরিক ভাব 
জানিবার জন্য দানমান সৎকুত বিশ্বস্ত গৃঢ়চর সর্বত্র নিযুক্ত করি- 
য়াছে, অনলন হইয়। স্বয়ং নকল কার্য্ের তত্বাবধান করিতেছে, 
চেনা ও সেনাপতিদ্দিগকে দানমান দ্বারা অস্বপ্দিত করিতেছে, 
এবং নখ্যভাব প্রকাশ করিয়। বীরপুরুষদিগকে বাধ্য করিতেছে । 
দুর্ষোধন রুত এই সকল ব্যবহার ননেচর চরমুখে আমায় শুনা 
ইয়াছে। আর আমরা বে কল রাজাদিগকে উৎখাত করিয়া- 
ছিলাম, ছুর্যোধন তাহাদিগকে প্রতিরোপিত করিয়াছে, ; যাহারা 
উৎ্পীড়িত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে জাতনৌহার্দ হইয়। স্ুযো- 
ধনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ; স্থযৌধন তাহাদিগকে অভাষ- 
নিরাকরণ দ্বার। সত্কৃত করিয়াছে । ইহারা নকলেই কুতজ্ঞত! 
প্রকাশের সুযোগ পাইলেই প্রাণপণ করিয়া স্থযোধনের হিত- 
সাধনে তৎপর হইবে অন্দেহ নাই) পিতামহ ভীম্ম যদিচ উভয় 
পক্ষে সমান স্গেহ প্রকাণ করিয়া থাকেন, কিন্ত চিরকাল 
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ছুর্যোধনের অক্নাচ্ছাদন ভোগ করিয়া আনদিতেছেন, সেই খণ 
পরিশোধার্থে রণস্থলে সুযৌধনেরই সহাম্নতা করিবেন ; তাহার 
তুল্য মহারথ রণপণ্ডিত পৃথিবীতে কে? ন্দরযুদে তাহার 
সম্মুখীন হয় এরূপ বীরপুরুধ ধরাতলে অতি বিরল; তিনি 
দিব্যান্ত্রেরে আবির্ভাব করিলে কে তাহা নিবারণ করিতে 
সমর্থ? যে মহাপুরুষ পরশুরাম একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়কুল 
উন্ভুলন করিয়াছিলেন, বীহাকে ক্ষত্রিয় কুলের কুতান্ত বলিলেও 
অতুযুক্তি হমু না, তিনি মহারথ ভীম্মের দিব্যান্ত্রধারা নহ্য 
করিতে না পারিয়৷ রণ স্থল হইতে পলায়ন স্বীকার করিয়! 
ছিলেন । সেই মহারথ ভীম্মের পুরঃনর হইতে কাহার নাধ্য? 
আচাধ্য মহোদয়ের অকন্ত্রজালে সকলেরই রণ কগুন নিবৃত্ত 
হয়; গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে শিষ্যের সাহনই হয় না; 
তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য নহেন ; অগ্নি 
প্রন্থলনভাব ত্যাগ করিলেও তেজপ্রভাবে কেহ তাহার নিকট 
যাইতে পারেন।; আঁচার্ষ্য পুত্র অশ্বখাম1! মহাবল পরাক্রান্তঃ 
তিনি পিতার নিকট ব্রন্মতেজতুল্য নমগ্র অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়। 
একাস্ত দুর্দর্য হইয়াছেন, অদ্ধিতীম়্ ধনূর্বিৎ পিতার নিকট 
ধনুপর্খিদা। শিক্ষা করিয়া পারদশী হইয়াছেন, তিনি ক্লপাচার্ষ্যের 
ভাগিনেয়, পীর প্রক্কৃতি, এবং সমরে দুর্জয় । ইশারা সকলেই 
দুর্য্যোধনকৃত পুজোপহারে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন ॥ 
যুদ্ধে তাহাদিগকে জ্বয়ী হওয়1 অতি দুরূহ ব্যাপার । কর্ণ মহাবল 
পরাক্রান্ত ধনুর্ধরাগ্রণী, তাহার র্কাশরীর স্্য্যদত্ত ভুরভেদ্য 
কবচে আর্ত, নে বর্ধদা ধনগ্জয় বিজয়ে স্পদ্জী করিয় থাকে, 
তাহার কালপুৃষ্ঠ শরামন নিঃস্ত শর আশীবিষ সদৃশ ভয়ঙ্কর, 
তাহার রণ নৈপুণ্য অলোকসামান্য, ও অতীব চমতকার, 
কুরুপক্ষে দুর্য্যোধন-হিতৈষী তাহার তুল্য রণ-বিশারদ আর 


[১জ পাগুব নির্বাসন! 


দ্বিতীয় নাই; আমি তাহার বীরত্ব চিন্তা করিয়! হতাশ হইয়া 
খাকিঃ কি বলিব, তাহার দোর্দগড প্রভাব ল্মরণ হইলে আমার 
নিদ্রার উচ্ছেদ হইন্গা যায়। 

রাজ। দুর্ষ্যোধন পরবলে বলবান নহে, বে ন্বং বলিষ্ঠ, এবং 
দে তোমার মত গদাধুদ্ধে দক্ষ; অপর ধার্তরাষ্েয়গণ সকলেই 
পরাক্রমশালী ও বুদ্ধদুর্মদ এবং পরম্গর সৌভ্রাত্রগুণসম্পন্ন॥ 
ছুমি সহায়-বিহীন এবং বলহীন হইয়া! কেবল সাহনের উপর 
নির্ভর করিয়। মহাঁবলপরা ক্রান্ত নৈন্য সামন্ত বীরবৃন্দ বন্দিত 
. ভুপালাগ্রণী দুর্জেয় দুর্ষ্যোধনের নহিত যুদ্ধোদ্যত হইয়াছ, কৃত- 
কার্যত লাভ করিতে পারিবে না; গজযৃখপতি গ্জেন্দ্রের 
দংগ্রাভঙ্গের ন্যায় দুর্দান্ত দুর্যোধনের উরু ভগ্ন করা সহজ 
ব্যাপার নহে; অতএব ভীম, অসমণাহদিক অধ্যবসায় হইতে 
ক্ষান্ত হও) রোগীর ন্যায় সময় প্রতীক্ষা! করিয়া! থাক 3 রোগ 
যেমন যথেচ্ছাচারী কুপথ্যযেবীকে আক্রমণ করিয়া বলক্ষয় 
পুর্ধাক প্রাণ গ্রহণ করে, তন্রপ তুমিও কালক্রমে বিক্রম প্রকাশের 
অবসর পাইয়া শ্বৈর বিহারী ছুরাঁচারী ছুর্য্যোধনকে আক্রমণ 
করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিও । ভীম যুধিষ্টিরের যুক্তিযুক্ত 
হিতগর্ভ সারবৎ্বাক্ত শ্রবণ করিয়া অধোবদন হইলেন কিছুই 
উদ্ভর করিলেন না, কেবল দীর্ঘানশ্বান দ্বারা মনের আবেশ 
ঘূরীরূত করিতে লাগিলেন। 

এঁ সময়ে চতুর্বেদের বিভাগকর্তী পুরাণ-রচয়িতা ভরত- 
বংশ বর্দয়িতা মহর্ষি বেদব্যান যুরিষ্টিরের আশ্রমে উপন্হিত 
হইলেন; তাহাকে দেখিবামাত্র যুঁধষ্টির ভ্রাতৃবর্গের সহিত 
শ্াত্রোথান করিলেন ও ভক্তিশ্রদ্ধানহকারে তাহাকে প্রত্যুদণ 
গমন করিয়া সাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন ; ভগবান্‌ 
বাদরায়ণ ফুধিষ্টিরের সৎকারে ও শিশ্টাচারে প্রীত হইয়। ক্ষণকাল 


পাণুব-নির্ববাসন। 1১$১ 
বিশ্রা্ পূর্বক অধ্শ্রম অপনয়ন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্টিরকে 
_ বিজনে লইয়া কহিলেন আমি তপঃপ্রভাবে তোমার হদ্গত 
ভাব অবগত হইয়াছি; তুমি ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি বীর 
পুরুষ হইতে পরাভব আশঙ্কা করিয়! বিমনায়মান হইয়া আছ? 
আমি এ শঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ব তোমাকে প্রাতিম্বতি নানী 
বিদ্যা অর্পণ করিতেছি, এই বিদ্যাপ্রনাদে বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে পারিবে । তুমি আমার উপদেশ ক্রমে 
ধনপ্জয়কে এ বিদ্যাঁয় দীক্ষিত করিয়া তপশ্চরণে নিয়োগ করিবে; 
অঞ্জুন তপঃপ্রভাবে ম্বারাধিত বিদ্যার গরপাদে দিকৃপাঁল হইতে 
দিব্যানত্র সকল লাভ করিতে পারিবেন, এবং পরাক্রমে পশুপতি 
হইতে পাশুপত অন লাভ করিয়৷ ত্রিলোক বিজয়ী হইবেন । 
আর তোমাদিগের এই স্থানে অধিক দিন অবস্থান কর] কর্তব্য 
হইতেছে ন1) একস্থানে অধিক দিন থাকিলে মনের প্রীতি 
জন্মে নাঃ বরৎ বৈরাক্তি ভাব উপস্থিত হয় স্থানেরও রমনীয়তা 
বোধ হয় না, এবং স্থগয়ার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। অতএব 
এইস্থান অচিয়াৎ পরিত্যাগ পুর্ধক কাম্যক বনের অপর কোন 
গ্রদেশ মনোনীত করিয়া অবস্থান কর; অঞ্জন দ্বারা তোম]র 
আঁশিক্কিত শঙ্কা নিবারিত হইবে । এই বলিয়া দিব্যমন্ত্র গ্রদান 
পুর্বক মহর্ষি অস্তদ্ধরণন করিলেন । যুধিষ্টির মুনি-দত্ত মন্ত্র প্রাণ 
হইয়া সন্তষ্ট চিত্বে সেই মন্ত্রের উপাংশু জপ করিয়া কতিপয় 
- দিন অতিবাহিত করিলেন পরে ব্যাঘের উপদেশ ক্রমে সরন্বতী- 
তীরে কাম্যক বনের কোন এক স্থানে বানস্থান নিরূপণ পুর্বাক 
' কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
একদিন রাজা যুধিঠির অর্জুনকে স্নেহ সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন 
বস! তুমি তীনম্ম গ্রাভৃতি মহারথদিগের বলবিক্রম বিশেষ 
অবগত আছ। ভাহারা গকলেই সমগ্র ধনুর্কেদ শিক্ষা 


১১২ পাগুব-নির্বাস। 


করিয়াছেন | ব্রাঙ্গ্য দৈব মানুষিক অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে 
বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন; ইহাদিগের রণ নৈপুণ্য " 
ভুবন বিখ্যাত, বলবীর্ধ্যও ভয়াবহ | ইহারা ছুর্য্যোধনের সেবায় 
সন্তষ্ট, ও তদদীয় ভক্তিতে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, কার্য 
উপস্থিত হইলে শৌ্ধ্য প্রাকাশে নিবৃত্ত হইবেন না। দৈবানুকুল্য 
ব্যতীত এই সকল পরাক্রমশালীদিগকে পরাভব করা সহ 
ব্যাপার নহে। ভ্রাতঃ তুমি আমার পরম শ্েহের পাত্রঃ 
বলবীর্ধ্য ও রণ-চাতুর্্য তোমার প্রাশংসনীয়ঃ বিবেক শক্তিও 
যথেষ্ট আছেঃ আমাদিগের রুতার্থতার আশা তোমার উপর 
নির্ভর করিতেছে ; এ জন্য অন্যের ছুঃনাধ্য ও তোমার সাধ্যায়ত্ব 
কোন গুরুতর কার্য্যভ।র তোমার উপর অর্পণ করিতেছি, তুমি 
ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহা সুনম্পন্ন করিবে। সম্প্রতি মহর্ষি 
বেদব্যান আমাকে যে রহপ্য বিদ্যা গ্রহণ করাইয়া গিয়াছেন, 
সেই বিদ্য পভাবে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষে ভাস্বর হইতে থাকে, এবং 
দুঃসাধ্য বিষয় সকল সুসাধ্য হইম্না আইসে। আমি তোমাকে 
সেই বিদ্যায় উপদেশ দিব 7 তুমি সংযমী হইয়া তপস্যা দ্বার! 
বিদ্যার সম্যক আরাধনা করিবে, দেবতাদিগের প্রনাদ লাভের 
নিমিত্ব যত্ববান হইবে । আমি অদ্যই তোমাকে সেই বিদায় 
দীক্ষিত করাইব। তাঁহার পর তুমি মুনিত্রত ধারণ করিয়া 
ধনুর্বাণ গ্রহণ পুর্সক ক্রমাগত উত্তর দিকে প্রস্থান করিবে ঃ 
কাহাকেও পথ প্রদান করিবে না, এই বিদ্যার এই নিয়ম বিশেষ. 
রূপে পালন করিবে । দেবগণ বৃত্রানুর যুদ্ধকালে ্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র 
দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন * মহেন্দ্র এ সকল দিবাস্ত্র- 
গ্রভাঁবে মহান্ুরকে বিন করেন । তুমি তাহাকে সন্ত্ট করিয়। 
তাহার নিকট হইতেই সমগ্র দ্িব্যান্ত্র লাভ করিতে পারিৰে; 
অতএব অদ্যই দীক্ষিত হইয়৷ পুরন্দর দর্শনার্থ যাত্রা কর। 


পাগুব-নির্বাসন । ১১৩ 


অর্জুন জ্যেষ্ঠের উপদেশ ক্রমে তদীয় সন্গিধানে উপদিষ্ট হইয়া 
আরাধ্য বিদ্যার নিয়ম পালন করিতে লাখিলেন। 

অর্জুন ব্যাব-নির্িউ নিয়মানুধারে দীক্ষিত হইয়া হুত-হুতাঁ- 
শনে আহুতি প্রদান পূর্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিতে উদ্যত 
হইলেন বিগ্রাগণ «“অভীষ্টসিদ্দিরন্ত” বলিয়। তাহাকে আশীর্দাদ 
করিলেন। দ্রৌপদী অজ্জ্নকে গমনোন্ুখ দেখিয়া করুণার্ড- 
চিতে কহিলেন, মগভাগ ! দূত সভায় ষে কষ্ট পাইয়াছি, অদ্য 
তোঁগার বিয়োগছুঃখঃ তদপেক্ষা অধিকতর বে।প হইতেছে।তুমি 
দীর্ঘ প্রবাস করিলে, আগাদিগের বড়ই কষ্ট হইবে । আমাদিগের 
জুখড়ঃখ তোমার হস্তে সমর্সিত হইয়াছে । তুমি যেকার্যের 
সাধনে যাত্রা করিতেছ, উহা। মহাঁপুকরমেরই কার্য আগি 
অভীঙ্ দেবতার নিকট প্রার্থনা করি, ছুমি নির্বিপ্বে দিদ্ধি লাভ 
করিয়া প্রত্যাগত হইবে। কুলদেবতাঁরা তোমার কল্যাণ 
বিধান করিবেন বলিয়! পার্কে সংভাঁষণ করিলেন, কেবল 
অমঙ্গল ভয়ে অতিকষ্ট্ে অশ্রুজল স্তল্ভিত করিয়া রাখিলেন 

অর্ভভুন বছ। পিক ও পরিগৃশীতাত্র হইয়া হিমাচল লক্ষ্য 
করিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিলেন। তপন্মিগণসেবিত 
নান্ধণস্থান অতিক্রম করিয়া পরিশেষে হিমাচলের শিখর দশে 
উপস্থিত হইলেন । কোনস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রা না করিয়া 
হিমালয়ের গন্ধমাঁদন নামক শৃঙ্গ উলজ্রন করিলেন, এবং অহো- 
রাত্র অবিশ্রান্ত পর্যটন পূর্বক ইন্দ্রকীল পর্দাতের শিখরদেশে 
উপনীত হইলেন; সেই সময়ে গমনোন্মুখ অঞ্জুন « তি তিষ্ঠ ৮ 
এই বাক্য শ্রবণ গোঁচর করিলেন; এবং ইতস্তত দষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়। শব্দহেতু অনুনন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, অন্মুখস্থ্‌ 
তরুতলে বিপ্রবেশ ধারী দীর্ঘজটাজুটনম্পন্ন পিঙ্গলবর্ণ তপঃরুশ 
তপন্নী দণ্ডায়মান -আছেন ! তিনি আর্জিনকে শিবক্ষ দেখিম 
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জিজ্ঞানিলেন তাত] এ শম প্রধান প্রদেশ, এস্থলে বিনীত বেশে 
প্রবেশ করিতে হয় তুমি তাপপোচিত রুরুচর্ম্ম ধারণ করিয়াছ, 
অথচ শরাসন ও শর গ্রহণ করিয়াছ; এ বিসদৃশ ঘেশ প্মরত্যাণ্ধ 
কর; এখানে কেহ. প্রতিযোদ্ধা লাই। তোমার অস্ত্র গ্রহণের 
প্রয়োজনহ দেখ! যাইতেছে না; অতএব ভয়াবহ বেশ পরিত]াগ 
করিয়া তপস্থিবেশে ধর্মাচরণ কর তাহ হইলে উত্তমা লিদ্ধি লাভ 
করিতে পারিবে । অঞ্জুন কোন উত্তর না'করিয়া গমনোদ্যত 
হইলেন, তপন্বী তাহার গমন প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; 
অর্ডভ্রনও গুরূপদেশ স্মরণ করিয়া, তপস্বীদিগের গ্রমনের অন্তরায় 
হওয়! কর্তব্য হইলেও এবং তাহদিগকে অতিক্রম কয়া অবৈধ 
হইলেও বলঞ্চমে তাপমকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা পাইতে 
লাগিলেন । তখন বিপ্রাবেশ-ধারী অহ্ভ্দ্ অর্জুনকে স্বাব- 
ল্বিত ফ্যবসায় হইতে প্রতিনিত্ত করা ভুঃবাধ্য জানিয়। 
কহিলেন বন ! আমি তোমার দুরূহ অধ্যবসায় সন্দ্শন করিয়। 
সন্তষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। এ আমার মায়াময় শরীর, 
ইহা অপগত হইল) আমি সুররাজ ইন্দ্র, জামার শ্বরূপ বিলোঁ- 
কন কর। . অঞ্জুন তাহার সহজ চক্ষুর উজ্ত্বল জ্যোতিঃ ও স্বর্গীয় 
রূপলাবণ্য দর্শনে তাহাকে প্রকৃত স্থরপতি বলিয়া জানিতে 
পারিলেন$; এবং প্রাণিপাত করিয়া কৃতাগ্ুলিপুটে কহিলেন, 
ভগবন্‌ যদ্দি গুনক্ন হইয়া থাকেন, তবে আম আপনার নিকট 
পুর্ণ চতুষ্পদ ধন্ুর্বিদ্য। শিক্ষা করিবার জন্য আনিয়াছি, আমার 
এই মনোরথ পুর্ণ করুন। দেবরাজ কহিলেন বৎস! তুমি যত 
কালে তপন্তপ্ ভগবাঁন্‌ ভূতভাবন ভবানীপতির সাক্ষাৎকার 
লাভ করিবে, সেই গময়ে আমি সমগ্রদিব্যান্ত্র তোমাকে প্রদান 
করিব। এক্ষণে তুমি পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিয়! দেবাঁদি- 
দেব মগাদেবের আরাধানায় যত্ত্রবান্‌ হও; অচিরে তোমার 
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অভীষ্ট দ্ধ হইবে,.এই কথা বলিয়। সুরপতি তিরোধান করি- 
লেন। ' ধনঞ্জয়ও ঈশ্বরারাধনে নিবিষ্টমনা হইয়া ক্রমে ক্রমে | 
কঠো!র তপস্য। করিতে লাগিলেন 1 | 
 এদিখে পাণডবের। অজ্জুন বিয়োগে মনের অসুখে নমম্ ক্ষেপ 
করিতেছেন, ভাহাঁরা সকলেই শোকাকুল হইন! অজ্ভুনকে নঙ্বো- 
ধন করিয়া বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতেন এবং তাহার বিয়োগ- 
£খে অভিভূত হইয়া কেহবা অজ্জ্নের অলোক গামান্যগুণ, 
কেহবা অতুল বল-বিক্রগ, কেহবা অলৌকিক রণ-চাতুর্ষয, কেহবা 
অনাধারণ ধৈর্য্য গাস্তীর্ধ্য, এবং কেহব। তীহাঁর কার্য্যের ও নাহসের 
বিষয় উল্লেখ করিয়া অশ্রপাত করিতেন । রাজ। যুধিষ্টির 
একান্ত ধীর প্রকৃতি ও নিতান্ত গন্ভীর ম্বভাঁন, তথাপি তিনি 
অজ্জ্ঞনের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া, এবং ভ্রাতৃণের অঞ্জুন সংক্রান্ত 
পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়৷ অধীর হইতেন। যেকোন লোক 
ঘত কেন ধীর প্ররুতিক হউন না, শোঁক সন্তাপে দ্রবীভূত হন না, , 
ইহা স্বভাঁব বিরদ্ধ ; রাজা যুধিষ্টির ধৈর্য্যগান্তীর্ধ্য প্রভৃতি সমুদয় 
সদৃগুণের আঁধার হইলেও অর্জুনবিয়োগে বিধুর হইয়াছিলেন,. 
ইহা! বিচিত্র নহে; ত।প ঘআন্তরে নিবিষ্ট থাকিলে কেইবা স্থির 
থাঁকিতে পারে ? চেতন] সম্পন্ন জীবেরত কথাই নাই, অচেতন 
কঠিন লৌহও অনলোপ্তাপে দ্রবীভূত হইয়। সায়, পামাণও অন্তঃ- 


. সন্তাঁপে ধাতুনিঅব রূপে গলিত হইয়া! যাঁয়; স্বভাব শীতল জল- 


রাশির জলও বাড়বসোগে বাম্পরূপে পরিণত হয়) রাজ] 
যুধিষ্টির অর্জুনের গুণানুবাঁদ শুনিতে ভাল বাঘিতেন; অক্জুন 
যেদিকে গমন করিয়াছিলেন, নেই দিক বিলোকন করিতে উৎ- 
সবক হইতেন, ও মেই দিক হইতে সমাগত খমিদিগের মুখে 
অর্জুনের কঠোর তপন্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া শোকে অভিভূত, 
হইয়! পড়িতেন, ও অজজ্্র অশ্রপাত করিতেন? মগ্যে মধ্যে, 
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আমি নিতান্ত স্বার্থপর, কেবল আমার অভিলষিত অন্পাদনার্থ 
তোমাকে বায়ু ভক্ষণ রূপ উগ্রতর তপন্যায় প্রবন্তিত করিয়াছি, 
আমার অভিলাবে ধিক, আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে এত 
কেশ ভোগ করিতে হইতেছে, আমার হতজীবনে ধিক, জ্যেষ্ঠ 
হইয়। কনিষ্ঠের ক্লেশ নিবারণ করিতে পারিলাম না, আমার 
বয়োজ্যেষ্ঠতায় ধিক! এই গ্রাকারে বিলাপ করিতেন । স্সেহের 
এই রূপই ধর্ম + যাহার কঠোর কার্য শুনিলে দুঃখ বোধ হয়, 
আবার তাহাই শুনিতে ইচ্ছা জন্মে, এবং তদ্দার। ব্রিহ বিনোদন 
হইস্তা থকে ; রাজা যুধিষ্টির অঞ্জনের তপঃ ক্লেশ জানত যন্ত্রণা 
পরম্পরা শুনিয়া নিরঠিশয় ছুঃখ অনুভব করিতেন, আবার 
সেইদিক হইতে আগত খধিদিখের শরণাপন্ন হইয়। আগ্রহ গুকাশ 
পূর্দক অঙ্জনের তপন্য। ব্ষিতিণী ক্লেশ দাঁতিশী কথা শুনিতে 
ভাল বাঁণিতেন | 

কিয়দিন পরে দেনখি নারদ পনগরয়(বয়োগনিধর যুধিষ্টিরের 
আশ্রমে উপনীত হইলেন । রাঁজা বুধি্টির ভ্রাভগণের মহিত 
মহর্ধির যথাবিধি পুজা] বিধি অম্পয় করিয়া অতি বিনীত ভাবে 
নুনিদরের আগমন কারণ জিজ্ঞান| করিলেন। তপোনিধি 
ক্ষণকাঁল বিশ্রামের পর কহিলেন, ধর্শারাজ আমি প্রতিদিনই 
অঞ্জুমকে দেবসভায় দেখিতে পাই, তিনি কুশলে আছেন, এবং 
দিব্যান্্র অভ্যান করিতেছেন, এই বলিয়। তাহার অর্জ,নচিন্তাকুল 
অস্থির চিত্ত সুন্থির করিলেন এবং আশখান বাক্যে তাহার 
মনোবাথার কিঞ্িৎ লঘব করিরা কহিলেন, অঞ্জুন মহেক্দ্রের 
অসাধ্য কোন স্ুরকাধ্য নাধনের জন্য কিছুকাল সুরপুরে 
অবস্থিতি করিবেন; তিনি যাবৎ ক্কৃতকুত্য হইয়। প্রত্যাগত না 
হইবেন, তাবৎ আপনি তীর্থপর্ধ্টটনে আত্মবিনোদন করুন, 
আপনাকে তীর্থ গমন পরামর্শ প্রদান জন্য আমি আনিয়াছি। 
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তীর্ঘস্থলে সচ্চরিত্র পুণ্যশীল মহাত্বাঁ ব্যক্তিরা বাঁস করিয়া 
থাকেন ; তাহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে সৎকর্ম শ্রদ্ধা 
জন্মে ও ভক্তিবৃত্ভি ব্ধিত হইয়া উঠে; এ সকল মহাত্বাদিগের 
সহবাসে ও অদাঁলাপে অন্তঃসন্তাপের হাঁন হয়। পবিভ্রতীর্থ 
স্থল দর্শন করিলে অন্তঃকরণে শান্তিরসের উদ্দীপ্তি হয়; এবং 
চিতশুদ্ধি ও মনস্তষ্টি জন্মে; অহতমতি দৃরীভূত ও এঁশিক তত্ব 
নিয়ে বুদ্ধির গতি হয়; এই সকল সৎ প্রবৃত্তির উদ্দীপ্তি হয় 
বলিয়া মহাপুরুষের। তীর্থদর্শনে আত্মবিনোদন করিয়া থাকেন |. 
তীর্থ অতি পবিষ্র পুণ্যভূমি, কিন্ত অনেক তীর্থ হিংজ্র জন্ততে 
আঁবীর্ণ ও অতি ভয়াবহ সঙ্কট স্থান; তাহার পথ অতি দুর্গ ; 
শিরিজ্ঞ অধ্বনীন পথ প্রদর্শক নার্থ ব্যতীত উহাতে গমন করা 
যায় নাঃ অতএব যৎ্কালে মহামুনি লোমশ আপনার সহিত 
সক্ষাৎ করিতে আঁগগন করিবেন, তাহাকেই পার্থ করিয়! 
তৎসমভিব্যাহারে তীর্থ পর্যটন করিবেন; দেবর্ধি লোমশ 
বারংবার তীর্থ পর্যটন করিয়া! তদ্‌ বিষয়ে বহুদণর্$ হইয়াছেন । 
অগ্সি যেরূপ সমুদয় কাষ্ঠ দাহন করিয়! ভন্মীভূত করে, 
তদ্রপ তীর্থপর্যটন, পর্যটকের অশেষ পাঁপ নষ্ট করে। 
এঙক্য দেবগণ ও খষিগণ নকলেই নং্যমী হইয়া তীর্থ পর্যটন 
পূর্বক পুপ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন । অতএব আপনি 
বিধি পুর্বক তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা পুর্ণমনোরথ হইবেন । ন্ুরর্ষি 
এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়। অন্তদ্ধান করিলেন। 

রাজা ষুধিষ্টির ভ্রাতৃবর্গের নহিত পরামর্শ করিয়। তীর্ঘবাত্রা 
কর্তব্য স্থির করিলেন; অনস্তর পুরোবর্ভী পুরোহিত ধৌম্য 
মহাশ্য়কে বহুমাঁন পুরঃনর কহিলেন, মহাশয় ! আমি অঞ্জনের 
ক্ষমতা ও অধ্যবনাঁয় জানিয়! দিব্যান্ত্র লাভার্থ মহেন্্রের 
আরাপনায় নিযুক্ত করিয়াছিলীম, ঘৌভাঁগ্য ক্রমে তিনি কুত্- 
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কার্ধয হইয়াছেন, এবং এক্ষণে সুরকার্ধয সম্পাদনে ব্যাপৃতি 
আছেন, এই কথা মহামুনি বিশ্বস্তবাণী নারদ মুখে অবগত, 
হইলাম) ইহাতে আমার রাজ্যোদ্ধারের যথেষ্ট ভরমা। হইতেছে 
ধনঞ্জয় দ্রিব্যান্ত্র লাভ করিতে না পারিলে অতিরথ ভীন্মও মহরথ 
. ভ্রোণ প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিবার আশাও করিতে পারি' 
ন1। মহাবীর কর্ণরূপ প্রলয়াগ্রির ক্রোধধুমায়িত অন্ত্রজাল 
শিখা, দুর্ষেযাধনরূপ মহাঁপবনোদ্দীপিত হইয়া আমাদিগের সৈন্য 
রূপ তৃণরাশি দাহন করিতে উদ্যত হইলে দিব্যান্ত্র রূপ 
বিছ্যন্সালামণ্ডিত, গীণ্ীব শক্রধনুর্ভষিত ক্ুষ্ণমেঘ চালিত, 
অঞ্জ্রনরূপ কল্পান্তাবর্ভক শন্ত্রজালরূপ বারিবর্ষণ নাঁ করিলে 
তাহার শান্তি হইবে না। আমি এই সকল কারণে অঞ্জুনকে 
সুরেঞ্জ সৈবায় নিযুক্ত করিয়াছি ; অজ্জ্নও আমার আশানুরূপ 
ক্ার্ধ্য করিতেছেন। তথাপি স্গেহের এমনিই ধর্ম, প্রিয়বিয়োগ 
সহ্যকরিতে দেয় না? স্সেহ, বিপদ ও অনিষ্ট আশঙ্কা করে, 
অথচ ইষ্ট নম্পাদনে নিতান্ত লোলুপ হয়। বিপদে পতিত 
এবং অগ্রিষ্টাপাঁতে শঙ্কিত না হইলে, কেহই অভীষ্ট সিদ্ধি 
করিতে পান্না । এই জন্যই আমার চিত্ত অর্জ্নাবয়োগে 
অস্থির আঙ্গং তদীয় প্রিয়চিবীর্যার জন্য নিতান্ত উদ্বিশ্। 
আমি কার্ধযানুরোধে তাহাঁকে দূরস্থ করিয়াছি, এক্ষণে অনুশয় 
পরম্পরায় অনুতপ্ত হইতেছি। অর্জুন বিরহে কোন' পদার্থই 
প্রীতিপ্রদ হইতেছে না )এু্ু্ণীয় কাম্যক বনের আর রমণীয়ত! 
বোধ হইতেছেন! ) আমি. যে যে স্থান বিলৌকন করি মেই 
সেই স্থানৈ অঙ্জুর্ণনৈর, কোন না কোন কার্য স্বতি পথে উপস্থিত 
হইয়া আমাকে কাতর “করে । এজন্য অন্যত্র গমন আবশ্যক 
হইয়াছে এবং বৃথ। পর্যটন ন1 হয়+ঞতন্নিমিত্ত তীর্ঘভ্রমণ সল্প 
করি শছি। আপনি তীর্থমাহাত্ব্য কীর্তন করুন» আমরা 
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তথায় গমন করিয়া অবস্থিতি করিব $ চাতক যেমন জলধর- 
সময় লক্ষ্য করিয়া! জলদ্রাবলির প্রতীক্ষায় গ্রীষ্মকাল যাপন করে, 
তদ্রপ আমরাও অজ্জুনাগমন অপেক্ষায় বর্তমান সময় ক্ষেপণ 
করিব। | ৰ রি 

ধৌম্য কহিলেন, মহারাজ! প্রথমে পুর্ব দিকের তীর্ধের বিবরণ 
কহিতেছি, শ্রবণ করুন; পূর্বদিকে নৈমিধক্ষেত্রে পবিত্র দৈব- 
তীর্থ ংস্থাপিত আছে, তথায় গোমতী নদী প্রাবাহিত হইয়া 
দেবগণের যজ্ঞবেদী ও খধিগণের আশ্রম নকল বেষিত করিয়। 
রাখিয়াছে, তদন্তর্গত গয় নামক পর্বতে গদাধর চরণ চিহ্নিত 
গয়শির নামে মহাতীর্ঘ প্রতিষ্টিত আছে, সেইস্থানে পিতৃলোকের 
উদ্দেশে পিগুদ্রান করিলে? উদ্ধতন ও অধস্তন দশ পুরুষের সদ্দাতি 
হয়; এস্থানে মহানদী ফন্তু অন্তঃনলিল রূপে প্রবাহিত আছে, 
এ নদীর আশ্চর্য্য গুণ এই যে, লোকের পারাপারের কষ্ট হয় 
না. নদীর উপরে ফল কুলসুম শোভিত, তরুলতা বিরাজিত 
রহিয়াছে ; বালুকা, বিলোড়ন করিলেই অভ্যন্তরে নুনির্মল 
সুস্বাদু লিল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়? অক্ষয় বট অদ্যাপি 
স্থানে নমভাবে তরুণাবস্থায় রহিয়াছে; তাহার মূলে নিবাপান্ন 
দ্ানকরিলে অক্ষয় হয় । এ প্রাদেশে পুণ্যতরা কৌশিকী নদী 
ও পুণ্য সলিল৷ ভাগীরখী জোতন্বতী হইয়া আছে, কৌশিকী 
' তীরে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও নদী মাহাত্মাক্রমে ব্রাহ্ষণত্ব 
প্রাণ্ত হন। ভাঁগীরঘীতীরে ভগীরথ বহুদক্ষিণক বুততর যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন, মেই সকল যজ্ঞতীর্থ দর্শন করিলে বিগতপাপ 
হওয়া যায়ঃ এ প্রদেশে কান্যকুজ নগর আছে, এ নগরে 
বিশ্বামিত্র খষি ইন্দ্রের সহিত দোমরস পান করিয়। ব্রাঙ্গণ 
বলিয়। অভিমান প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহার অনাতিদুরে 
নর্কজন বিদিত গঙ্গা যমুনা সঙ্গত পবিত্র পুণ্যভূমি আছে, সেই. 


১২০ | পাঁগুব নির্বাসন | 


তুগিতে ভূত্্টা প্রজাপতি যাগ করিয়াছিলেন, তন্লিমিতই 
স্থানের নাম প্রয়াণ হইয়াছে । এ স্থান দরিয়া সাগরধামিনী 
সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা কালিন্দীনঙ্জিনীমহ মণিকর্ণিকাতে প্রবিষ্ট 
হইয়। কাশীতলে ব্রন্ষশীলা নামে দর্শনফলদা মহাতীর্থ প্রতিষ্টিত 
করিয়াছেন, এ ল্ঞানে মতর্ মুনির বিখ্যাত কেদার নামে 
আশ্রম বিরাজমান আছে। 

দক্ষিণ দিকে গোদাঁবরী বেণাগঙ্গা। এবং পয়োল্সী নদী 
প্রবাহিত হইয়াছে) এ নকল তটিনীতীরে বেদীতীর্থ, চক্্রাতীর্ঘ, 
ও অশোকতীর্থ প্রতিষ্টিত আছে ) পাগ্যদেশে অশোক তীর্থ, 
বাঁরুণতীর্ঘ এবং কুমাঁরিকা তীর্থ প্রসিদ্ধ আছে; তাতপর্ণা তীর্থে 
রাজ্যকামী হইয়া তপস্যা করিলে পুর্ণমনোরথ হইয়া থাকে; 
দেব মোম পর্বতে গোকর্ণ নামে এক বিখ্যাত হদ আছে) 
তাহার জল অতলম্পর্শ ও সুম্বাছু; এ পর্বতের শুঙ্গান্তরের 
নাম বৈদুর্ধ্যগিরি ; তথায় মহামুনি অগস্ভের এক আশ্রম দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। সুরাষ্ী দেশে সমুদ্র তীরে প্রভান তীর্থ ও 
পিশাঁরক তীর্থ অধিক প্রসিদ্ধ; তাহার নিকট ফলপুজ্পশোভিত 
স্বগপক্ষিনমাকীর্ণ উজ্জয়ন্ত পর্বত; এ পর্ধতে আরোহণ 
করিলে শ্রীরুষ্ণের প্রপিদ্ধ দ্বারাবতী নগরী দৃশ্যমান হইতে 
থাকে। 

পশ্চিমদিকে অবন্তিদেশে নর্্মদা নদী প্রাবহমাঁন রহিয়াছে । 
তাহার জল এক্সপ নির্মল ও বিশুদ্ধ, যে দেবর্ষি ও দিদ্ধচারণ 
গণ অবগাহন করিয়া তৃণ্ড হন? উহার তীরে বিজ্রবণ মুনির 
আশ্রম; এ আশ্রমে ক্ষেশ্বর কুবের জন্মগ্রহণ করেন; & 
গুদেশে বিশ্বামিত্র নামে এক নদী তীর্থ রূপে প্রনিদ্ধ আছে; 
উবার তীর হইতে চ্যবন হুদ, মৈনাঁক ও অদিত গিরি দৃষ্ট হইতে 
থাকে, এ প্রদেশে মহাতপা খষিগণের অনেক আশ্রম আছে; 
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এবং কেতুমালী, গুনিদ্ধ পুক্করতীর্থ এবং বখানস মুনিগণের 
আশ্রম পরম্পরা দ্বার। এ প্রদেশ পরিপুর্ণ রহিয়াছে । 

উত্তর দিকে সরন্বতী ও যমুনা! নদী প্রবাহিত আছে, এ 
প্রদেশে অগ্রিশির নামে এক তীর্থ আছে, তথায় নার্ধভৌম 
ভরত বহুনঙ্ব্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । যে 
শরভঙ্গ মুনি স্বীয় শরীর অগ্রিতে আহ্তুতি প্রদান করিয়াছিলেন, 
তাহার পুণ্যতর আশ্রম এ স্থানে রহিয়াছে? যেস্তানে ভাগীরথী 
হিমালয় মুহাশৈল বেগবলে বিদীর্ণ করিয়া গরবাহিত হইয়াছে, যেই 
স্থান অতি পণিত্র গঙ্গাদ্বার নামে মহাঁতীর্ঘে বিখ্যাত হইয়াছে। 
সনাতন ভগবান্‌ বিষ্ণু যেস্থানে তপন্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার 
নাম নরনারায়ণাআ্ম ; ভুতলে তাহার সমান তীর্থ আর দ্বিতীয় 
নাই; তৎপরে বদরিকাশ্রম+ পুথিবীতে যে কল তীর্থ বিদ্য- 
মান আছে, তভাবৎ তীর্থই এন্থানে বিদ্যমান । বদরিকা- 
অম অতি রমণীয় স্থান,__এস্থানে আমরা অঞ্জনের শুভাগমন 
গ্রাতীক্ষা করিয়া থাকিব । মহারাজ! পৃথিবীতে অনংখ্য তীর্থ, 
তাহার প্রত্যেকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা লাধায়ত্ব নহেঃ 
কেবল যে নকল তীর্থ নমধিক প্রনিদ্ধ, সজ্ষেপে তাহারই উন্বেখ 
কারলাম | এক্ষণে আপনি পরিবারের সহিত এ সকল তীর্থ পরি- 
ভ্রমণ করুনঃ আপনার উতৎ্কণ্ঠার শাস্তি হইবে; আর পবিজ্র 
ধন্মও ঞ্চিত হইবে। 
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এই লময়ে স্বকীয় গ্রভাপুণ্ডে নভোমগুল উদ্ভাসিত করিয়া 
হূর্য্যস্কাশ মহর্ষি লোমশ যুধিষ্টিরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন) 
. ব্লাজ1 যুধিষ্টির ভ্রাতৃবর্গের নহিত মহন? গাত্রোথান করিয়া যথা- 
বিধি পুজাবিপি নমাঁধা কারিলেন। অনন্তর আননে স্ুখানীন 
স্লুরষির লমীপে বদ্ধাঞ্জলি পুর্বাক কহিলেন, মহর্ষে! আপনার 
গুভাগমনপ্রয়োজনজিজ্ঞানা আমাকে মুখরিত করিতেছে । 
এই জন্যই আমি আপনার আগমন কারণ জিজ্ঞানা করিতে 
সাহসী হইয়াছি । কোন না কোন প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে, 
কাহারও কর্মে প্রবৃত্তি হয় না; এবৎ পরিভ্রমণ প্রয়ানেরও চেষ্টা 
হয় নাঃ আপনার সুরলোক অতিক্রম পুর্বক ভুলোক গমনের 
প্রয়োজন অনুভববিরুদ্ধ ; ভুলোক-বাঁদীর1 ন্বীয় লৌন্দর্য্য 
দিদৃক্ষা-বশতঃ স্বলেণেক গমনে অভিলাষী হয়ঃ মন্ব্রলোকের 
তাদৃশী রমণীয়ত বা দর্শনীয়তা শক্তি নাই, যদ্বারা স্বগী় 
লোকের ইহলোকে আগমনের প্রবস্ভি জন্মাইয়া দিতে পারে ; 
প্রয়োজন থাকিলেও আপনার পর্যটন ক্লেশ স্বীকারের আবশ্- 
কতা দেখ! যাইতেছে না+ স্বীয় মহীয়নী ক্ষমতা প্রভাবে যখন 
সকল কার্ধ্য স্বস্থানে থাকিয়া! সমাধা করিতে পারেন, তখন পরি- 
জ্রমণ প্রয়াস অঙ্গীকাঁরেরই ব। প্রয়োজনীয়তা কি? উদ্বুদ্ধ 
ধরণীদর্শন কৌতুহল যদি আপনাকে ইহলোক গমনে অনুমো- 
দিত করিয়। থাকেঃ তাহাও বুদ্ধিগম্য হইয়া উঠে না। যখন 
জ্ঞাননেত্রে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রৈকালিক বৃত্তান্ত নখদর্পণবৎ 
গুত্যক্ষ করিতেছেন, এবং ইচ্ছা! করিলে অপর ত্রি-জগৎ সৃষ্টি 
করিতে পারেন, তখন আজ্ঞাপ্রবণ ভূবনাবলোকন তর্কসিদ্ধ 
নহে । আমার ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, কেবল আমাকে 
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পবিত্র করিবার নিমিত্ব ইহাগ্মমন অঙ্গীকার হইয়াছে। ভক্ত- 
বতৎনল দেবতাই তদর্পিত চিত্ত ভক্তের মনোরথ পুরণের জন্য সেব- 
কের পুরোভাগে আবিভুতি হইয়া থাকেন, আঁমিও যখন ত্ব্দর্শন- 
প্রার্থী হইয়া একান্ত মনে আপনাকে স্মরণ করিতেছি, তখন 
আমার মনোভিলাষ পুর্ণ ন। করিলে ভক্ত-বত্দল নামের গোরব 
রক্ষা হইবে কেন, অতএব কেবল আমাকে পবিত্র করিবার কারণ 
আপনার ইহাগমন অনুভূত হইতেছে, ইহাঁতে আর সংশয় কি ? 
দেবর্রি কহিলেন, ধর্মরাজ আমি ষে উদ্দেশ্টে এখানে আঁি- 
যাছি, তাহ শ্রবণ করুন। আমি একদ। যদৃচ্ছাগমনে পুরন্দর- 
ভবনে উপস্থিত হইয়া এক অপরিচিত যুবাকে দেবোন্দ্রের সহিত 
একত্র দিংহাননে নিষগ্ণ দেখিয়? বিস্ময়াপত্ন হইলাম £ আমাকে 
বিন্মিত দেখিয়। দেবরাজ কহিলেন, সর্ষে! ইহার নাম ধন- 
য়; ইনি তৃতীয় পাব, ভ্রাতৃনিদেশক্রমে তপোবলে এখানে 
উপস্থিত হইয়াছেন; ইহার অদর্শনে কাম্যকবনে ধর্ম্মনন্দন উৎ- 
কষ্ঠিত আছেন, তুমি আমার অন্ুরোধ-ক্রমে তথায় উপস্থিত 
হইয়! অর্জুন বৃত্তান্ত বিদিত করিয়। তাহাকে ম্ুস্থ চিত্ত করিবে। 
আমি সুরেন্দ্র নিদেশ-ক্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াঁছি, এক্ষণে 
ভুমি ও তোমার ভ্রাত্বর্গ এবং দ্রৌপদী নকলেই অঙ্জুন সংবাদ 
শ্রবণ কর। মহাবীর অর্জুন তপশ্চরণ ও বীরত্ব প্রদর্শনদ্বার। সন্তুষ্ট 
মহার্দেবের নিকট যে সমন্ত্রক অস্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহার 
নাম পাশুপত। উহা অস্ত হইতে উৎপন্ন এবং সর্বত্র অপ্রতি- 
হুত ও অকুষ্ঠিত) যে ব্যক্তি উহার প্রয়োগ নংহারে নমর্থ, কুত্রাপি 
তাহার পরাভব হয় না। আর অর্জুন জীবিতেশ্বরঃ জলেশ্বর, 
সুরেশ্বর ও অন্যান্য দিকৃপাঁল হইতে দণ্ড পাশ বজ্ত প্রভৃতি 
দিব্যান্ত্র গ্রাণ্ড হইয়! তাহার প্রয়োগে সমধিক নৈপুণ্যলাঁভ করি- 
যাঁছেন; এবং চিত্রসেন গন্ধর্ধরাঁজের নিকট চতুংষষ্ঠী প্রকার 
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বাদিত্র ও অন্যান্ত গান্ধর্ববিদ্যায় পারদশী হইয় দ্বর্গে সুখে বাঁস 
করিতেছেন; এক্ষণে স্ুরগণের অনাধ্য কোন মহৎ কার্ধ্য সম্পা- 
দন করিবেন অনন্তর আপনার নহিত নাক্ষাৎ করিবেন। 
মহেন্দ্র আপনাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, “আপনি ধন্মপ্ডিয়, 
সতত ধর্্ানুষ্ঠানে প্রত থাকিবেন, সুসেবিত ধর্্মপ্রসাদ্দে অপ- 
হুত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে নমর্থ হইবেন। নেনানী তুল্য 
মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ, অদ্বিতীয় ধনুপ্ধার হইলেও, যোদ্দনিকষ- 
তুল্য অতুল্য-বিক্রম-শালী ধনগুয়ের রণনৈপুণ্যের শতাংশের 
একাংশও শিক্ষা করিতে পারে নাই। আপনি মনে মনে কর্ণ 
হইতে যে ভয়ের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন| 
অর্জুনের সহিত যখন আপনার নাক্ষাৎ্ড হইবে, অঞ্জুনের অলৌ- 
কিক কার্য যখন অবগত হইবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন যে, 
ধনগ্য় কতদুর্‌ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন ; অধিক কি বলিব, 
আমিও অজ্জুনের উপর রিপুবিজয়াশা নিশ্যয় করিয়াছি +_ তুমি 
নিশ্চিন্ত চিত্বে নঙ্কল্পসিত তীর্থ দর্শনে প্রবৃত্ত হও । আমার অনু- 
রোধে মহর্ষি লোমশ তীর্থ পর্যযটনকাঁলে তোমার রক্ষকন্বরূপ 
হইয়। অহিত নিবারণ ও হিংআজন্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন |” 
মহারাজ! আমি পুরদ্দরের নিয়োগে ও অর্জনের অনুরোধে 
তোমাদিগের রক্ষক স্বরূপ হইয়। উপস্থিত হইঘাছি। আমি পুর্বে 
বারদ্বয় রমগ্রতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া! তীর্ঘদশীদিগের মধ্যে বহু- 
দশ হইয়াছি; এক্ষণে আপনাদিখের বহিত পরিচিত তীর্থ নকল 
পুনর্দর্শন করিয়া পরম সুখী হইব । 

যুধিষ্ঠির কহিলেন সুরর্ষে ! আপনার দর্শনে ধন্য হইলাম; 
এতদিনের পর আমার নৌভাগ্য ফলবান হইল; ভবাদুশ মহা" 
. পুরুষের নাক্ষাৎকার লাভ দৌভাগ্যের ফল ভিন্ন আর কি বলা 
যাইতে পারে? কৃতপুণ্য ধন্যব্যক্তিই সুরপুজ্য দেবর্ষ দর্শনে 
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ধিকারী হয়; আমিস্থার্জিত পুণ্যের ফল ইহলোকেই ভোগ 
করিলাম। নুরপতির অতর্কিত অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ পুর্কজন্ম 
সঞ্চিত পুধ্যের ফল) যেব্যক্তি মহেন্দ্রকে স্মরণ করে, কিশ্বা 
জানে, ভূমণ্ডুলে নেই ধন্য; আমি মহেন্দ্রের স্থত ও জ্ঞাত 
হইয়াছি, ইহ! অপেক্ষা আমার অধিক গৌরব আর কি হইতে 
পারে ? ভ্রাতা স্ুরেন্দ্রের নহিত একাননে উপবিষ্ট, ইহ! দেবর্ষি- 
নমাগমের ও দেবানুকুল্যের ফল ভিন্ন আর কি বলিতে পারি । 
সর্ধথা আমি ধন্য ও আমার জীবন ঘার্থক । আমি পূর্বেই 
ভীর্ঘ যাত্রার বঙ্কল্প করিয়াছি, এবং তদর্থে প্রস্তত হইয়া রহি- 
য়াছি। এক্ষণে আপনি যখন প্রশস্ত নগয় নিরূপণ করিয়া তীর্থ 
ভ্রমণে অনুজ্ঞা করিবেন, তখনই আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎৎ গমন . 
করিব। লোমশ কহিলেন ধর্শমরাঁজ! বহুপরিবারে গমন করিলে 
বহু বিদ্বের সম্ভাবনা, অতএব মাপনি পরিবার অংখ্যার সক্কোচ 
করুন। রাজা যু্ধিঠির মহামুনি লোমশের উপদেশ অনুনারে 
অনুযায়ীদিগকে কহিলেন, যে নকল ব্যক্তি দুরদেশ পরিভ্রমণে, 
শীতবাতাদিনপ্তাত ক্লেশ নহনে ও দুর্গম গিরি লঙ্ঘনে অনমর্থ, 
যাহার! ভোজন বিলানী ও অর্বদ] সুখাভিলাষী, তাহার] তীর্ঘ 
মনে নিরত্ত হইঘ। নিজ নিজ নিবানে কিম্বা পাঞ্চাল দেশে 
প্রস্থান করুন ; আর ক্লেশ বহিষ, অধ্যবসার়শীলেরা আমাদিগের 
নহাবন্থান করুন| রাজার কথা শুনিয়া অশক্ত জাঁনপদ্গণ ও 
ফলম্পৃহাশুন্য যতিবর্গ প্রতিনিরৃত্ত হইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করি- 
লেন। রাজা যুধিষ্টির সমাদর ও নম্মান দ্বারা তাহাদিগকে 
নন্তষ্ট করিনা বিদায় করিলেন; স্বয়ং গৃহীতব্রত ও তীথতব্রতীগ্ৰণে 
পরির্ত হইয়া ভ্রিরাত্র তথায় অবস্থান করিলেন ; এবং চতুর্থ দিনে 
কৃতন্বস্ত্যয়ন বদ্ধপরিকর ও গৃহীতাধুধ হইয়া পরিবার ও ভনুজ- 
বর্গের নহিত তীর্থ গমনোচিত বিহিতব্রত ধারণ করিলেন; অনন্তর 
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অভিনন্দনার্ধ সমাগত খধিগণের পাদবনদন ও মহর্ষি লোঙমখকে 
পুরঃদর করিয়া প্রশস্ত দময়ে তীর্থ ভ্রমণে প্রথমে পুর্বাদিকে 
প্রস্থান করিলেন । 

পথি মধ্যে রাঁজা যুধিঠির সুরর্ধিকে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন দেবর্ষে! ভ্রমণকাঁলে কোন কথ! প্রসঙ্গ করিয়া পরিভ্রমণ 
করিলে পর্যটন কষ্টের অনেক লাঘব হয়, এই জন্য জিজ্ঞাসা 
করিতেছি যে, আমি জ্ঞানতঃ অধর্দের অনুষ্ঠান করিনা । যথা- 
যোগ্য ধর্মের নেবা করিয়। থাকি ১ ধর্মের ফল সুখ, ও অধর্মোর 
ফল দুঃখ ইহা বিশ্বান করিয়া থাকি। তথাপি অন্য অন্য রাজা 
অপেক্ষা আমি দুংখ পাইতেছি ; আর আমার শক্রগণ অধর্্মা- 
চরণ করিয়া রাজ্য সুখ নভ্ভোগে সুখী হইতেছে, ইহার কারণ কি? 

লোমশ কহিলেন ধর্্মরাজ | দুরাত্বাদিগকে অধর্াচরণ দ্বারা 
গাপাততঃ নুখী হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের সে 
সুখ ক্ষণন্থায়ী। পাপাত্বাদিগ্ের প্রথমে সুখপ্রদ বস্ত পর্যযাণ 
পরিমাণে বদ্দিত হয়, পরিশেষে এককালে নমুদয় সুখদায়ক 
পদার্থ বিনষ্ট হইয়া তাহাদিগের অশেষ দুঃখের কীরণ হয়ঃ 
পাপাত্বাদিগের সুখ, প্রায় চরমে দুঃখনিদান হইয়া! থাকে। 
ধর্দমরাজ ! জন্মস্ত্যু পরিবর্তনশীল এই বংনার, পরীক্ষার আগ্গার ॥ 
জন্মম্ৃত্যু-বশগ মানব যাবৎ কর্ম দ্বারা উৎকর্ষ-লাভ করিতে ন] 
পারিবেন, তাবৎ জাতম্ৃত হইয়! পুনঃ পুনঃ এই সংনারে গতাগতি 
করিবেন ; নুখ-ভরযে নংনারের দুঃখময় তরঙে ভ্রমিত হইবেন 
এবং সাংসারিক প্রালৌভনে বারংবার বিমোহিত ও প্রতারিত হইয়া 
স্বকীয় উদ্দেশ বুঝিতে পারিবেন না। ধর্ম ব্যতীত নুখ হয় না) 
অধর্্রবিনা দুঃখ হয় না) পাপাত্মারা ধর্মের ফল সুখ বাঞ্ছা করে) 
এবং কার্য্যদ্বারা অধর্দ্ের সেবা করিয়া পরিশেষে ছুঃখ ভোগ করে; 
এই জন্যই তাহাদিগের সুখ স্থায়ী হয় না। ধর্মাস্াদিগের 


পাগধ-নির্বান। ূ্‌ ১: 
বুদ্ধি ধর্-বিষয়ে স্থির থাকে কিনা, ইহা পরীক্ষার জন্য পর্য্যা- 
ক্রমে তাহাদিগকে স্থখ-ছুঃখ প্রদান কর! হয় ; এই উপায়ে অধা- 
 শ্িকদিগেরও পরীক্ষা গৃহীত হয়; কিন্তু ধার্টিকেরা সকল অব- 
স্থাতে সমান ভাবে থাকেন; অধার্িকের সুখের সময় সন্তুষ্ট 
ও গর্বিত, ও ছুঃখাবস্থাতে অসন্তুষ্ট ও খিন্ন ১ এই কারণে ধার্দি- 
কের ধর্মের অনুগ্রহের পাত্র ; আর অধার্টিকের! তী্ার নিগ্র- 
হের ভাজন হয়। এই নিমিত্তই ধার্শিকের সুখ চিরস্থায়ী । আর 
অধার্মিকের সুখ ক্ষণ স্থায়ী হইয়| থাকে । অধার্শিকেরা ইন্দ্রিয় 
ছুপ্ডিকর সুখই পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া! তাহার বেবার্থ সতত 
ব্যগ্র থাকে; আর ধার্ষিকের সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিবেচনা 
করিয়। তাহাতে আস্থা গ্রদর্শন করেন না; কেবল আত্মার উৎ- 
কর্ষ সাধনে তীহারা যত্ববান্‌ থাকেন এবং আত্মোৎকর্ষ বিধান 
করিয়। প্রকৃত সুখ অনুভব করেন | 

সুখভোগে ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত থাকে; তাহারা নিজ সুখের 
জন্যই আত্মাকে মেই দিকে আকর্ষণ করে? আত্মাও দুর্দান্ত ইন্ট্ি- 
নিচয়ের বাধ্য হইয়া তাহাদিগের হিতসাধনে গ্ররৃভ্ হন; এবং 
হ্বীয় কর্তব্য কমন বিস্মৃত হইয়। যান) এই প্রকারে পবিত্র আত্ম! 
ইন্দ্রিয় গ্রামের বশীভূত হইয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়েন ; 
তাহার আর পুনরুন্নতি হয় না। ধর্াত্বারা আত্মা যাহাতে 
ইন্ড্রিয়র্গণের বাধ্য হইতে ন1 পারেনঃ তদ্বিষয়ে সতত সাবধান 
থাঁকেন, এবং ইক্দ্রিয়গণ যাহাতে আত্মার বাধ্য হইতে থাকে, 
তদর্থে সর্ধতোভাবে চেষ্টা পান। ইন্্রিয়গণ ভোগে তৃপ্ত হয় 
না, বরং প্রদীপ্ত হয় ইহ শিশ্চয় জানিয়। মহাত্বারা সুখ ভোগ্য 
বস্ত হইতে ইন্দ্রিয় নিচয়কে দুরে রাখিতে প্রয়ান পান; এবং 
দুঃখে ইন্ড্িয়বর্গ শান্তভাবে থাকে বলিয়া, ছুঃখকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের 
হেতু অবধারণ করেন। বিশেষতঃ দুঃখ দাংসারিক পরীক্ষার 


১২৮ পাগুব-দির্ধ্বাসন | 


প্রশ্ন ; সুখ তাহার পুরক্ষার, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি- 
লেই পুরস্কার সুখ লাভ করিতে পারা যায়; অনুত্তীর্ণ খাঁকিলেই 
চিরকাল দুঃখে অভিভূত থাকিতে হয়। অধার্দিকের! ছুঃখাভিতগ্ত 
হইয়া অধর্্মাচরণ দ্বারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করেঃ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সম্ভৃত 
সুখে আপনাকেও সুখী বোধ করে। ধার্মিকেরা এতাদৃশ 
স্ুখকে সুখ বলিয়া বিবেচনা করেন না । অতএব আঁপনি আপ- 
নার শক্রদিগকে সুখী বোধ করিতেছেন, বাস্তবিক তাহার 
পরত সুখী নয়। 
এইরূপ বিবিধ উপদেশ পুর্ণ কথ? প্রসঙ্গে রাজা যুধিষ্টির তীর্থ 
পর্যটন ক্রমে সর্ধতীর্ঘময় পুক্কর তীর্থে কিয়দ্দিন যাঁপন করিয়া 
গ্রনিদ্ধ প্রভাঁন তীর্থে খমন করিলেন / এবং তত্রত্য বিধানানু- 
ক্রমে স্নানাদি কার্য নমাপনান্তে ধর্ম বিষয়িণী কথা প্রসঙ্গে সুখে 
নিষপ্ন আছেন, এমন সময়ে যছুবংশাঁবতংন কংসারি এব বলভদ্্র, 
'আত্বীয়ণের নহিত পাগুবদিশকে সভাজন করিতে তথায় উপ- 
স্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ভূতলে নিষঞ্ণ ও বিষ দেখিয়! 
বহুবিধ পরিতাপ করিলেন । রাজা বুধিষ্টির স্বাগত জিজ্ঞানা- 
নভ্তর সমাদরে তাহাদিগকে সতরুত করিলেন; ও অঞ্জনের 
দিব্যান্্র প্রার্ডি সংবাদ দ্বারা তাহাদিগের প্রীতি বদ্রন করিলেন ॥ 
অনন্তর বলদেব, কৃষ্ণ জাত্যকি ও অন্য অন্য যডুত্রেষ্ঠটদিগকে 
সম্বোধন করিয়া সখেদে কহিলেন, হ1 ধর্ম! অতঃপর আর কেহ 
তোমাকে মঙ্গলদায়ক বোধে সেবা করিবে না; তোম। অপেক্ষা 
অধর্রকে কল্যাণদায়ক বিবেচনা! করিবে। যিনি আজন্ম তোমার 
সেবা! করিয়! ধরাঁতলে ধর্্মরাজ উপাধি লাভ করিয়াছেন ; কি 
স্থখের সময়, কি দুঃখের সময়, কি ভবনে, কি বনে, যিনি 
অকপট হৃদয়ে তোগার নেবা করিতেছেন, তিনিই কিনা জটা- 
চীর ধারণ করিয়া অশেষ ক্লেশে বনবাসে কাঁলক্ষেপ করিতেছেন! 


পাণুয নির্ব্বাসন। ১২৯ 
আঁর যে দুরাত্বা নিরবধি পাপাচরণ করিয়। দায়াঁদদ্রিগ্কে 
প্রতারিত করিয়াছে, সেই কিনা বিশাল রাজ্যের অদ্বিতীয় 
অধীশ্বর হইয়। সুখে সময় অতিবাহন করিতেছে ! হা বসুন্ধরে ! 
তুমি ছুরাচারের ভরে এখনও রসাঁতলে গমন কর নাই, ইহাই 
আশ্চর্য্য ! 

যাত্যকি কহিলেন হলারুধ ! এ পরিতাপের সময় নয়; বীর 
পুরুষেরা খেদ ও অস্রুবর্ষণ করিয়। বান্ধব দুঃখে ছুঃখ প্রকাশ 
করেন নান পৌরুষ প্রকাশ করিয়া প্রিয়জনের অপ্রিয় বিনষ 
করিয়া থাকেন। পরশুরাম যেমন পরশুদ্ারা পরিচিত; 
আপনিও সেইরূপ হলারুধ নামে বিখ্যাত পরশুরাম যেমন 
কষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া! পিতৃগণ পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন ; 
আপনিও সেইরূপ শক্রদমন করিয়া পৈতৃষঘজ্রেয়ের উপকার 
করুন । যুধিষ্ঠির কোঁন কথা না বলিলেও তাহার সাহায্য করা 
আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য ; অনাদিষ্ট হইয়াই বাহু অগ্নির সহায়ত! 
করিয়া থাকে; পক্ষ স্বতঃ প্রর্ত্ব হইয়াই চক্ষৃকে আপদ হইতে 
রক্ষা করে । যাদবের পাগুবের সহায় ও সুহৃদ, অন্ততঃ এই 
কথা রক্ষা জন্য আমাদিগকে অবশ্য অক্ত্রধারণ করিতে হয়। 
যাদবী সেনারা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়। দুর্যোধনের রাজধানী 
অবরোধ করুক, আগাদিগের এই যাত্রাই যুদ্ধযাত্রা হউক। 
প্রাচীন বীরাভিমানী ভীম্ম ও দ্রোণ যখন পাগুব নির্বানন অনু- 
মোদন করিয়াছে, ও দুর্যোধনের দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দিয়াছে । 
তখন তাহার? ব্বদ্ধ ও ব্রাহ্মণ বলিয়! দয়ার পাত্র নহে, নিতান্তই 
বধার্হ; অমোঘ সুদর্শন, অব্যর্থ হলাধুধ এই উভয়ই আপনা- 
দিগের শরীরের ভূষণ হইয়। বিশ্রাম করুক; আমার শরাই্ি 
কৌরববন দহন করুক ; আশীবিষ সদূশ বিষম শরসমূহ কর্ণের 
শরীর দংশন করুক; শঠশিরোমণি শকুনি আমার আনত পর্ক 

১৭ 


১৬০. পাব নির্বাসন | 


শিলীমুখে কীলিত হইয়া! সমর শয্যায় দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপিত হউক । 
অধিক কি বলিব, তৎকালে শক্রগণ আমাকে বেগে প্রলয়- 
কালীন অনিল, 'তেজে যুগক্ষয়কালীন অনল, ও শরবর্ষণে পুক্ষর 
বলিয়া মনে করিবে। আপনারাও আমার রণ-নৈপুণ্য 
নিরীক্ষণ করিয়। অবিরত ধন্যবাদ প্রদান করিবেন । পাগুবের 
দুযতসভায় যে গ্রাতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পুর্ণ করিতে 
পারিলেন না বলিয়া, আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারিবেন 
না, আমি তভুবনবিজয়ী অর্জনের শিষ্য ঃ শিষ্য ও ভৃত্য 

নিম্পাদিত কার্য, প্রভুম্পাদিত, ইহা শান্তর ও ব্যবহার 

বিরুদ্ধ নহে । অতএব আমার অনুষ্টিত কার্য পাগুবদিগেরই 

ক্লৃত-কর্্ম হইবে । ধর্মরাজ ত ধর্ম্মপ্রিয়, তাহার ভ্রাতারাও তাহার 

মতানুগত ; যাবৎ তাহার] নিয়মধন্্মপালন করিবেন, তাবৎকাল 

অর্জুনতনয় অভিমন্যু পৈতৃক রাজ্য শাসন করুক; এইরূপ 

করিলেই সুহ্ৃদের প্রিয়কার্ধযয ও আমাদিগের যশক্ষর কর্ম 

কর। হয়। 

কৃষ্ণ কহিলেন সাত্যকে ! তুমি যাহ। প্রাস্তাব করিলে, তাহা 

বীরজনোচিত সুহৃদুপযুক্ত কর্ম্ম বটে ; কিন্ত রাজা যুধিষ্টির পর- 

বিজিত রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষী নহেন; নিংহ কখন 

পরোচ্ছিষ্ট আমিষ গ্রহণ করে না। তাহার পক্ষে এরূপ কার্্যও 

অযশস্তঃ এবং ভীমাঞ্জুনের ভাহ। অভিমত নহে? যদ্দি পাগুব 

দিগের রাজ্য লালানা৷ বলবতী থাকিত, তবে জগজ্জয়ী জি, 
মনে করিলেই তাহা ম্পাদন করিতে পারিতেন । যুধিষ্টির 

কহিলেন, মহারথ সাত্যকে ! তুমি বাক্যে যাহা বলিলে কাধ্যেও 

তাহা করিতে পার, তাহাতে সন্দেহ নাই ;.কিন্ত আমি একমাত্র 

সত্যকে অবলম্বন করিয়। চলিব ; সত্যপালন অপেক্ষ। রাজ্য- 

পালন আমার অভিলধিত নহে ; কৃষ্ণ আগার মন বিশেষ রূপে 


পাণুব-নিব্বাসম।| ১১৩১ 
অবগ্ণত আছেন; আমিও তাহার অভিপ্রায় সম্যক জ্ঞাত আছিঃ 
তিনি যতকালে বিক্রম প্রকাশ উচিত বোধ করিবেন, তৎকাঁলে 
আপনারা আমার হিতানুষ্ঠান করিবেন। এক্ষণে আমি তীর্থ 
পর্য্যটনে গ্রাতিজ্ঞাত সময় যাঁপন করিব, কার্যকাল প্ুনর্ধার 
আপনাদিগের সাক্ষাৎকার সুখে সুখী হইব। যুধিষ্টির এইরূপ 
কহিলে পর, যাদবেরা তীহাঁকে অভিবাদন করিলেন, তিনিও 
তাহাদিগকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন; যাদবের দারাবতীমুখে 
প্রস্থান করিলেন; পাগুবেরাও তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন । 

রাজ? যুধিষ্ঠির নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে হরি- 
দ্বারে উপস্থিত হইলেন; হরিদ্বার অতিরমণীয় পবিত্র স্থান; 
সরিদ্বরা গঙ্গা জলপ্রাবাহরূপ টঙ্কদ্বারা হিমালয়ের পাষাঁণময় 
কলেবর বিদীর্ণ করিয়া, কোথায় সঙ্কীর্ণ কোথায় বা বিস্তীর্ণ, 
কোথায় বা কুটিল হইয়া নিন্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে ঃ 
তাহার তীরে খষিদিগের আশ্রম, মুনিগণের পর্ণশাল। ও 
বৈখানন-সমূহের উটক্গ সকল, ঘনপল্পবিত বহুকুসুমিত পাদপ- 
সমৃহ-ঘবারা সুশোভিত রহিয়াছে; শ্রুতিস্খ-নিনাদী পুংস্কোকিল 
প্রভৃতি সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ ব্ৃক্ষশাখা আরোহণ করিয়৷ মধুরত্বরে 
কলরব করিতেছে; মধুলুন্ধ মধুকরনিকর গুণ-গুণ স্বরে বঙ্কার 
করিয়! পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে উড়িয়া বনিতেছে ; ভাগীরথী 
বন্তগামিনী হইয়া! তরুদিগের আলবাল কার্য বমাধান করি- 
তেছে ; এই স্থানে যে বক্ষের ফল নাই, এরূপ রক্ষ নাই ; যে 
ফলের সুস্বাছুতা নাই, এরূপ ফল নাই যে ম্বাছুতায় মনতৃগ্ড হয় 
না সেরূপ ম্বাছুতা নাই ; আশ্রম সন্রিক্ুষ্ট ভূমিভাগ হরিদ্বর্ণ শষ্প- 
রাশি দ্বার! পরিপুর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে ম্বগ-শাবক নকল অশ- 
ক্কিত মনে নব-দূর্বাঙ্কুর কবল করিতেছে । রাজা যুধিষ্টির ভ্রাতৃ- 
বর্ণের সহিত সেই মনোরম স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিগতক্লম 


৯৩৯ পাওব-নির্্ধালন। 


হইলেন; এবং বারংবার, সেই প্রদেশের সৌন্দর্য্য দর্শন কাঁরতে 
লাগিলেন, বারংবার দেখিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল ন1। রম্য 
বস্তর এই মহণ্ড গুণ যে, তাঁহাঁকে বারংবার দেখিলে দর্শন লালস! 
জম্মইতে এবং নব নব প্রীতি বাড়িতে থাকে । 

অনন্তর যুধিষ্টির লোমশ ও ধোম্যকে পুরঃসর করিয়া ভ্রাতু- 
গণ সমভিব্যাহারে আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিলেন 
কোন স্থানে হোমাগ্ি প্রধুমিত হইতেছে; কোথায় বা নীবারবলি 
পতিত হইয়। রহিয়াছে; কোন স্থানে সমিধ কুশ বিকীর্ণ রহি- 
য়াছে। কোন স্থানে খখেদী বিগ্রগণ উদাত্ত অনুদাত সরিৎম্বর 
গ্রভেদ করিয়৷ বেদ পাঠ করিতেছেন $ কোথায় বা সামবেদীর। 
উচ্চৈঃন্বরে সামগান করিতেছেন; কোন স্থানে যজুর্কেদীর! 
হস্তভঙ্দী দ্বার! স্বর ভেদ পূর্বক যজুর্কেদ অধ্যয়ন করিতেছেন; 
অন্য প্রদেশে অথর্ধবেদীর1 মাক্িক কার্যের প্রয়োগ অভ্যাস 
করিতেছেন + শ্থানে স্থানে চতুর্কেদবেভ! প্রাচীন মীমাংসক 
মহর্ষিগণ, শিষ্যমণুলী পরিৰৃত হইয়া! নানা শাস্রের মীমাংসা 
করিতেছেন; কোথায় ন্যায় শাস্ত্রের তর্ক হইতেছে ; কোথায় 
বা ধর্দমশান্ত্রের মীমাঁংন1 হইতেছে ; স্থানে স্থানে শব্দ শাস্ত্র; বার্তা 
শাস্ত্র, দগুনীতি, নিরুক্ত, বেদ, বেদাঙ্গ, ছন্দঃ, পুরাণ, আত্মতত্ব, 
মনভ্তত্ব প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে; রাজ 
. সুধিষ্টির সেই সকল দেখিয়। শুনিয়া! পরমপ্রীতি প্রাণ্ড হইলেন ॥ 
অনন্তর কুলপতি খষিদিগ্রকে অভিবাদন করিলেন । তাহারাও 
রাজাকে আশীর্বচন প্রয়োগ পুর্বক সভাজন করিলেন। রাজা 
যুধিষ্ঠির মুনিজনান্ুমত হইয়। ভ্রাতৃণের সহিত কতিপয় দ্রিন 
সেই পুণ্যাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ পুর্বক অবস্থান করিলেন । 

একদা লোমশ বুধিষ্টিরকে সংবোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম 
রাজ! এই স্থান হইতে উত্বরাভিমুখে গ্রমন করিয়া মহাতীর্ঘ 


পাগুয-নির্ববালন। | ১৬৩ 
বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইতে হইবে ; তাহার পথ অতি দুর্খম, : 
দুরারোহ ও হিমশিলা-নিবদ্ধঃ ইহার এক পার্খ সুগভীর সুছু- 
চ্েক্ষ্য ভীরথ খাত, অপর পার্থে প্রাচীরকল্প অভ্রংলিহ বন্ধুর . 
শিলোচ্চয়;ঃ অধিকাংশ স্থান, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নিতীস্ত সঙ্কীর্ণ ঃ 
অতএব সাবধান হইয়া! গমন করিতে হইবে । 

রাজা যুধিষ্টির লোমশের উপদেশ ক্রমে সতর্করূপে 
সাবহিত অনুযাত্রিকদিগের সহিত হিমাচল লক্ষ্য করিয়া উত্তর 
মুখে চলিলেন । কোন স্থানে লতারচিত সেতু দ্বারা অতলম্পর্শ 
দেবখাত উত্তীর্ণ হইলেন ; কোথায় বা ৃক্ষের মূল মাত্র ধারণ 
করিয়। উন্নত স্থানে অধিরোহণ করিলেন ; কোন স্থানে ব 
ভীমমেন দ্বারা শিলারাঁশি অপপারিত করিয়। দুর্খমপথ সুগম 
করিয়া লইলেন; এইরূপে বহুকষ্টে হিমালয়ের উপত্যকায় 
উপস্থিত হইলেন; অনন্তর সমতল পথে নন্ব পরিমিত পথ 
পরিভ্রমণ করিয়া, শিলাভক্গ বিরচিত সোপান পরম্পর1 দ্বার! 
পর্ধতের অধিত্যকায় আরোহণ করিলেন। যাত্রিকবর্গকে 
মনে অশক্ত বুঝিয়া বিশ্রামের জন্য ফলকুস্ুম-শোভিত 
নির্ঝর নিনাদিত কোন নগোত্সঙ্গ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি 
কারলৈন। 

. পরদিন মহর্ষি লোমশ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমর! হিমা- 
লয়ের উশীরবীজ মৈনাক প্রভৃতি কতিপয় শৃঙ্গ অতিক্রম করি- 
য়াছি; সম্মুখে পাষাণময় যে উন্নত স্থান নিরীক্ষণ,করিতেছেন, 
উহার নাম কালশৈল, উহাতে দেবগণ ক্রীড়া করিয়। থাকেন, 
এ জন্য উহাকে আক্তীড় পর্কতও বলিয়া থাকে । এ দেখ 
এ স্থানে ভগবতী ভাঁগীরথী দণ্ডধা বিভক্ত হইয়া, পর্ধতরাজের 
নপ্তপ্রতিসর মুক্তাহারের ন্যায়, শোভা পাইতেছে। এশ্থানের 
অনতিদুরে তুষারমণ্ডিত শুভ্রবর্ণ অত্যন্ত যে পর্বত দেখিতেছ, 
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উহার নাম ধবল গিরি; তথায় যক্ষেশ্বর কুবের বাস করেন। 
কুবেরের রাজধানীর নাম অলক ; ত্রিভুবনে তাহার তুল্য সন্থদ্ধি 
শালিনী পুরী আর দ্বিতীয় নাই। ফক্ষেশ্বর সমধিক ধনশালী; 
তিনি ধনের জন্য সর্ধত্র ধনেশ্বর নামে খ্যাত। পুরবানী 
সকলেই ধনবানৃ$ তাহাদগের ধনের শঙ্্যানুনারে স্বত্ব 
গোপুরে রত্ব-নির্টিত শঙ্খ ও পন্ম উজ্জল শোভ1 পাইয়া থাকে । 
কৈলান পর্বত দুর্গম ও দুরারোহ; তাহাতে আবার ভীষণ যক্ষ 
ও রাক্ষমগণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে ; এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্যই 
এই ভয়ঙ্কর স্কানে উপস্থিত হইতে পারে নাই। আমরা 
কৈলান পর্কত উল্লঙ্ঘন করিয়। মন্দরগিরিতে গমন করিব? 
এক্ষণে যত পথ পর্যটন করিতে হইবে, সকলই শৈল সঙ্কট; 
অতএব সকলে শ্ৌৌর্যাবলম্বন পূর্বক গ্রমন করিবে ভীমমেন 
বুখপতি স্বরূপ হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন $ আপনারাও 
অন্ত্র শত্ত্র গ্রহণপুর্বক ভীমনেনের *পার্থদেশে গমন করিবেন। 
আমার তপোবলে।, এবং বিঞরগণের বেদ মন্ত্র গ্রাভীবে তোমার 
পথ মঙ্গল দায়ক হইবে। 

রাজা যুধিষ্টির লোমশের কথা শুনিয়া! কহিলেন, ভীম ! 
মহর্ষি কৈলান পর্বতের বিষয় যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে, 
আমার মতে এ দুর্থম শৈল সঙ্কটে নকলের গমন বিধেয় নয় ॥ 
তুমি সুকুমারী ভ্রৌপদীকে ও অন্য অন্য অনুধাত্রিকদিগকে 
সঙ্গে লইয়া পুরোবন্ভী পুলিন্দাধিপতি সুবাছর রাজ্যে অবস্থান 
করিবে। কিন্বা আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বন্মুখবন্তা 
গঙ্গ। দ্বারে অবস্থান করিবে । আমি নকুলের সহিত মহর্ষের 
অনুকল্পায় ষড়যোজন উন্নত কৈলান পর্বতের শিখর দেশে 
শীমন করিব । 

তীম কহিলেন নরনাখ ! সুকুমারী রাজকুমারী পথপর্য্যটটনে 


পাও ১. 


নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াঁও গমনে বিরত হইবেন না) তিনি 
অর্জুন দর্শনে একান্তই সমুৎসুক হইয়াছেন। আপনি অজ্জুনি 
বিয়োগে অস্থির হইয়াছেন, আরও আমাদিগের বিরহে অধিক 
অধীর হইবেন; এ অবস্থায় আমি আপনার সঙ্গ কখনই পরি- 
ত্যাগ করিব না। আমি মনেমনে কল্পনা করিয়াছি, ভীষণ 
কানন, উত্তজ শৈল শৃঙ্গ, গভীর গিরি গহ্বর, এই প্রকার দুর্গম 
স্থানে যে যে গমনে অনমর্থ হইবে, আমি তাহাদিগকে বহন 
করিয়া লইয়া যাইব; তজ্জন্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না। 
এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা সুবাহু রাজ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন; এবং রাঁজা কর্তৃক নতকৃত হইয়া পরদিন 
প্রভাতে দেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । 

কিয়দ্'র গমন করিলে পর লোমশ কহিলেন, পাগুবগণ ! 
আমরা অনেক পর্বত, প্রত্যন্ত পর্ধত, গগুশৈল, নদ নদী অতি-: 
ক্রম করিয়াছি; ঠকলামের শিখর দেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করি- 
য়াছি। এক্ষণে উত্তরবন্তী পথ দিয়া মন্দর গিরিতে গ্রমন করিতে 
হইবে ; এই গিরি দেবগণ ও খধিগণের আবান স্থানঃ অতএব 
সকলে নিয়মানুগত শৌচাচার পরায়ণ হইয়া! চল। এই ষে 
পুণ্য-নলিলা তরঙ্গিনী প্রবাহিত হইতে দেখিতেছ, ইহার নাম 
গঙ্দ1॥ বদরিকাশ্রম ইহার উৎপত্তি স্থানঃ এ যে গোমুখারুতি 
গঙ্গাদার' দেখিতেছ, এ স্থান হইতে ভগবভী গঙ্গ। দেবী 
ভ্িজ্োতা হইয়। ন্বর্ঘ মর্ত্য পাতাল পবিত্র করিয়া গমন করি- 
ফ়াছেন $ উহার যে উর্ধ শ্রোত দেখিতেছ, তাহার নাম মন্দা- 
কিনী, উহাকে সুরধূনী বলিয়া থাকে ॥ আর তাহার যে প্রবাহ 
হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগ বিদীর্ণ করিয়া ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইতে 
দেখা যাইতেছে, তাহার নাম ভোগবতী; আর যে আোত 
হিমাদ্রির কটক নির্ভেদ করিয়। ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে; তাহার 
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নাম ভাগীরঘী , পুরাকালে গঞঙ্গাধর এ ধারা শিরে ধারণ করিয়। 
পৃথিবীকে নিরাপদে রাখিয়া! ছিলেন । তোমরা সকলে ভক্কি- 
যোগে আৰাশগামিনী মন্দাকিনীকে অভিবাদন করিয়া 
চল। | 

পাগুবগণ লোমশের উপদেশক্রমে মন্দাকিনীকে প্রণাম ও 
গন্ধমাদন লক্ষ্য করিয়। স্বরিতপদে গমন করিলেন | ক্রমে ক্রমে 
গন্ধমাদন আসন্ন হইয়া আলিল ; তাহার ধাতুরাগরঞ্জিত শৃ্ 
সমুদয় সন্ধ্যাকালীন জলদজালের ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিল; 
নীলবর্ণ শিলোষ্চয় তমোরাশির ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল; 
পাগুবের। স্বতঃ চ্যুত উপলখগুরচিত পোঁপানপরম্পর। ঘ্বারা 
কটকদেশ অতিক্রম করিয়া মহাঁশৈলের শিখরদেশে আরোহণ 
করিলেন ; এবং দেখিলেন, কোনস্থানে চমরীগণ চামর সঞ্চালন- 
পুর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; কোথায় বা! ক্লষ্ণসার যুখপতি 
হুইয়। সারজদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে ; কন্দরমধ্যে কেশরী 
সুখে শয়ান রহিয়াছে ঃ এবং যাত্রিকদিগের কোলাহলে চক্ষু এক 
বারমাত্র উন্মীলন করিয়া নির্ভয়ে তাহাদিগকে বিলোকন 
করিতেছে; তরক্ষু প্রভৃতি শ্বাপদগণ উল্লম্কনপুর্র্বক গতাগতি 
করিতেছে ? ভল্গুকগণ অবলম্বিত বক্ষ পরিত্যাগ করিয়৷ বক্ষা- 
স্তর আরোহণ করিতেছে ; হস্ভী হস্ভিনীনহ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে, গজপতি বপ্রক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া লঙাথহনে 
লুস্তায়িত হইতেছে; দেবখাতে হন কারগুব দাত্যুহ ক্রৌঞ্চ 
প্রভৃতি জলবিহঙগম নকল পক্ষবিধুননপুর্ধক কমলবন মধ্যে 
পলায়ন করিতেছে ॥ গুক পুংস্কোকিল প্রভৃতি বিহগ্গ্ণণ কলরব 
করিয়া নিবিড় পত্রান্তরালে বিলীন হইতেছে । কোন স্থলে 
নির্বর জল ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে $ কোথায় বা গিরি- 
তরজিনী মহাবেগে নিশ্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে; পার্খবদেশে 
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মেঘাবলী বিলীন হইয়৷ রহিয়াছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন 
শৈলরাজ পক্ষ বিস্তার করিয়াছে ! 

পাগুবের। শৈলের বিচিত্র শোভা দন্দর্শন করিয়। ক্রমে ক্রমে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাদিগের অধিরোহণ 
ক্লেশের লাঘব হইয়াছিল । পরে তাহারা গন্ধমাদনের কানন 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এ কানন ফলভরনত আত আআাতক 
নাগরঙ্গ লকুচ কদলী করমর্দক কপিখ প্রভৃতি ফলবান্‌ বৃক্ষ 
সমূহদ্বার। পরিপুর্ণ ছিল। পাঁগুবেরা পরিশ্রান্ত ক্লান্ত এবং 
ক্ষুৎপিপানায় কাতর হইয়াছিলেন, এজন্য তাহারা কাননো- 
পান্ডে জলাঁশয়তটে কেন রমণীয় স্থান মনোনীত করিনা অব- 
স্থিতি করিলেন । দুঃখের নময় উপস্থিত হইলে, কিছুতেই সুখ 
হয় না; পাগুবেরা পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম সুখাঁভিলাষে 
মনোরম স্থান মনোনীত করিলেন বটে, কিন্তু সহনা প্রবল 
ঝটিকা উপস্থিত হইয়। তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়। তুলিল। 
প্রথমে প্রভগুনের নন. সন শব্দ, শ্রবণেক্দ্রিম় বধির করিল ; 
তাহার পরক্ষণেই গিরিরেণু ও গুক্ষপর্ণরাশি উড্ভীন হইয়া দশদিক 
আচ্ছন্ন করিল + নিবিড় নীলবর্ণ নীরদজাল, নভোমগুল আচ্ছন্ন 
করিয়া নুর্ধ্যমগ্ডল আবরণ করিলে, দিবাকরভীত গুহালীন 
অঞ্জন সন্সিভ অন্ধকার পটল বমুখিত হইয়া জননয়ন নিম্মাণ 
নিক্ষল 'করিয়। সমুদয় পদার্থ একবর্ণ করিল । তখন পাগুবের। 
কেহ কাহারে চিনিতে পারিলেন নী; কে কোন্দিকে গমন 
করিলেন, তাহারও অবধারণ রহিল না; পাষাণচুর্ণবর্ধী বানুর 
আঘাঁতে বারংবার আহত হইয়া কেহ প্রকাণ্ড মহীরুহের ক্ষন্ধ, 
কেহ উন্নত বল্মীক, কেহ নদীপুলিন আশ্রয় করিয়| রহিলেন ; 
এবং মধ্যে মধ্যে বাত ভগ্ন বৃক্ষের ভীষণ শব্দ ও পর্বত হইতে 
বায়ু বিক্ষিণ্ত উপল খণ্ডের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাশিলেন 1 

১৮ 


৪৮ পাণগুষ-নিরব্বা লগ 1. 


বাসুবেগ উপশমিত হইলে, প্রথমে শিলারটি হইল? তাহা'র 
অব্যবহিত পরেই মৃষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল; কীট 
ভূণ রজোমিশ্রিত কলুষিত পাঁগুরবর্ণ জলজোত বহিতে লাগিল ; 
'ভেককুল আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল; অনন্তর ক্রমশঃ 
বারিধারা বিরলীভূত হইল» মেঘ তিরোহিত ও দিবাকর 
সুপ্রকাশিত হইল; পাগবের। অনুধাত্রিকদিগের নহিত মিলিত 
ও গমনে পুনর্বার প্রবুত্ত হইলেন; তাহাদিগের কিছু পথ 
অতিবর্তন হইলে পর, ভ্রপদছুহিতা পুর্কেই বটিকাতে ও 
জল সংপাতে কাতর হইয়াছিলেন ; তিনি এক্ষণে পথ পর্যটনে 
অসমর্থ ও অবশেন্ট্রিয় হইয়। করযুগ দ্বার। উরুুগল ধারণ পূর্বক 
পিচ্ছিল প্রস্তর স্থলে পতিতা ও মুচ্ছিতা হইলেন। 

যাত্রিগণের হাহাকাঁরমূলক মহৎ কোলাহল হইয়। উঠিল; 
রাজা হুধিষ্টির তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়! দ্রৌপদীকে ক্রোড়ে 
লইয় অশেষ প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন । নকুল, মহদেব 
ফেহ জলনেক, কেহ বা উত্তরীয় বসনদ্বার1 ম্ছুভাবে ব্যজন 
করিতে লাগিলেন । ভীমবরেন, কেনই আমি দ্রৌপদীকে বহন 
করিয়া চলিলাম না) আমার বাহুবল দ্রৌপদীর উপকারে 
আপিল না, বলিয়। যথেষ্ট পরিতাপ করিতে লাখিলেন। এমন 
সময়ে পাগুব প্রণয়িনী সুণ্ডোথিতার ম্যায়, নিঃশ্বান নির্গত ও 
নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন দেখিয়া, পাগুবদিখের বিষয্নবদন 
গ্রপন্ন হইল। রাজা যুধিষ্টির ভীমের প্রাতি দৃষ্টিপাত করিবামান্র, 
ভীম সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, নরনাথ! আমি মহর্ষির উপদেশ 
ক্রমে অগ্রনর হইয়া সকলকে নির্ভয়ে লইয়া যাইতেছিলাম, 
ভ্রৌপদীর,বিষয়ে কিছুমাত্র সাবধান হই নাই । এক্ষণে হিড়িস্বার 
গর্ভনস্ভূত মদীর পুত্র ঘটোতৎ্কচকে স্মরণ করিতেছি, সে 
অমুচরের সহিত উপস্থিত হইয়া! সকলকে বহন করিয়া! লইয়। 
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যাইবে। তীম রাঙ্গা যুধিষ্টিরের সন্তোঁষই ঘটোৎকচের আহ্বান 
বিবেচন! করিয়া তাহাকে ম্মরণ করিলেন । 

কামচারী নিশাচর ল্মরণমাত্র অন্ুচরদমভিব্যাহারে উপস্থিত- 
হইয়। কহিল, পিতঃ! কিন্কর উপস্থিত অনুজ্ঞা করুন, কি কর্ণ 
সম্পাদন করিবে ? ভীম বৎনলত। বশতঃ পুত্রের মুখচুম্বন ও মস্ত- 
কাত্বাণ করিয়া কহিলেন, বৎম ঘটোৎকচ ! হিমছুর্গম উন্নতাঁনত 
কন্দরভূয়িষ্ঠ পার্বতীয়পথ পর্যটন করিতে তোমার মাঁত। দ্রুপদ- 
রাজ-দুহিতঠ অসমর্থ? যেরূপ স্থুখানন নরযাঁনে গমন করিলে ক্লেশ 
বোধ হয় না, তদ্রপ সুখনচ্ছন্দে তাহাকে বহন করিয়া ব্রি কাশমে 
লইয়া চল$ তোমার অনুচরগণ সকলেই বলবান্‌ঃ ও তোমার 
আজ্ঞাবহ ; তাহার! আর সকলকে লইয় চলুক £ ঘটোৎ্কচ যে. 
আজ্ঞ। বলিয়। দ্রৌপদীকে ক্কন্ধে লইলেন। আর নকলে রাক্ষস- 
গণের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন ; হস্তিপকেরা যেমন গজক্ষদ্ধে 
সুখে গমন করে, সকলে সেইরূপ সুখে চলিলেন। কেবল 
লোমশ তপঃগ্রভাঁবে ভাক্কষরের ন্যায়, তাহাদিখের উপরিভাগে 
চলিলেন। কাঁমরূপী রাক্ষণ্»ণ উতজশৈলশৃক্ষ অতিক্রম 
করিবার সময়, খেচরের ন্যায় গমন করিত, আর গভীর গহ্বর. 
উত্তীণ হইবার ময় জলৌকার গতির অনুকরণ করিত। 
পাগুবের। রাক্ষনগণের ক্ষিপ্রগামিত] প্রযুক্ত অল্প ময় মধ 
বছদিন গম্য বদরিকাশ্রমে উপনীত হইলেন ; এবং রাক্ষন* 
ক্ষন্ধ হইতে অবরোহণ করিলেন । 

বদরিকাশুম অতি পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র ; এ প্রদ্দেশ সমতল 
শাদ্বল ও হিম নংসর্গে শীতল ; উহ] মহর্ষি দেবর্ষিগণে পরিব্বত ; 
কিন্লর কিম্পুরুষ গন্ধর্ব বিদ্যাধরের নিবাঁদ। বদরীতরু অতি 
বিশাল, কণ্টক শুন্য দেখিতে অতিরমণীয়॥ তাহার শাখা. 
প্রশাখা অধিক দূর বিড়ীর্ণ, তাহাতে নানা জাতীয় বিচি 


58. পাগুষ-মি্বাসদ। 


পতত্রধারী পক্ষিগণ নীড় নির্মাণ করিয়। নিরুছেগে বাস করে; 
তাহার পল্লব সকল একান্ত নিবিড় ওজ্তরে স্তরে নজ্জিত ; 
তাহাতে তাহার তল সতত ন্সিপ্ধ ও অনাতপ তাহার কল 
কুলসুম, কল খতুতে সমান ও পুর্ণ; ফলগুলি অঙ্ছুষ্ঠ পরিমিত, 
সুম্বাদ, অল্প মধুর রনে পরিপুর্ণ । 

পাগুবেরা নরনারায়ণাশ্রিত তমোগুণাতীত দিব্য আশ্রম 
দর্শন করিলেন । অজিনধারী মোক্ষার্থী বুন্দর্ষিগণ অতিথি 
সৎকারার্৫থ তাহাদিগকে ফল, মূল ও সুস্বাছু নুশীতল ল্বচ্ছ নলিল 
প্রদান করিলেন | তাহার। অভিবাদন পুর্ধক অতিথি সৎকার 
গ্রহণ করিয়! প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইলেন । পরে দেই সেই ব্রহ্ধ- 
পরায়ণ মুনিগণঘমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ শক্রবদন প্রস্থে উপস্থিত 
হইয়া নরনারায়ণ স্থান দর্শন করিলেন; তৎপরে কাঞ্চন শৃঙ্ত 
শোভিত টমনাক পর্বতে মনোহর বিন্দু সরোবর বিলোকন 
করিলেন ।£ অনম্তর বিশালবদরীনন্নিধানে মণিময় সোপান 
পরম্পরায় অবগাহনীয়ঃ তীরস্থিত দ্রিব্য কুসুম শোভায় সুষমাবতী 
ভগবতী গঙ্গা নদীর তটে আশ্রম নির্মাণ করিয়া ধনগয় 
সাক্ষাৎকার মাননে বান করিতে লাগিলেন । 

দর্বরীনার্ভৌম পুর্বদিক অধিকার করিয়া অভ্যুদয় লাভ 
করিলেন » কৌনুদ্দীময় -নিতাতপত্রে উদ্ভাসিত হইয়! রাজ্যে- 
শ্বরের হ্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন; তাহার প্রভাপুঞ্জ 
সহা করিতে না পারিয়া অন্ধকাঁরনিকর ভুবিবর মধ্যে পলা- 
পন করিল; নক্ষত্র মণ্ডিত অন্বরমগ্ডল তাহার উপরিভাগে 
মুক্তাথচিত চন্দ্রাতপ হইল; দূরম্থ গ্রহগণও পরাভূত ভুপতি- 
সমূহের ম্যায় তাহার প্রতাপে ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে লাগিল ; 
ছিজরাজ বসুমতীকে দ্রিনকরের কর পীড়িত জানিয়া তাহার 
উপর অম্বতময় কর বিস্তার করিলেন) এবং বদান্যতাদর্শাইবার 
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নিমিত্ত সুধাদাঁনে চকোরের ক্ষুধা নাশ করিলেন ; বিভাবরী 
প্রোধষিতভর্তৃকার স্ঠায় তমোময় মলিন বসন পরিত্যাগপুর্বাক 
কৌমুদীময় ধবল বেশ পরিধান করিয়! হ্বীয় প্রভুর কর গ্রহণ 
করিলেন; তারকার! দক্ষিণ নায়কের ন্যায় তারাপতির 
চতুষ্শার্খ বেউন করিল; কুমুদিনী নিদ্রিতা ছিল, এক্ষণে 
প্রিয়বল্ভের করম্পর্শে জাঁগরিতা হইয়া হাস্য উপায়ন অর্পণ 
করিল, অনন্তর ভ্রমরঝঙ্কারচ্ছলে উপাগত দয়িতকে স্বাগত 
জিজ্ঞানা করিলঃ চন্দ্ালোক শিশিরম্িপ্ধ তরুপল্লপবে পতিত 
হইয়া! হরিম্মণির শোভ1 ধারণ করিল; এবং ছায়। সবলিত 
পাদপতলে, প্রবিষ্ট হইয়া বিড়াল চক্ষু বলিয়! ভ্রান্তি জন্মা- 
ইয়া দিল; ধবল শিলাতলে মিশিত হইয়াছুপ্ধ আোত বলিয়! 
বোধ করাইল; এবং জলময় দেশ স্থলময় বলিয়। প্রতীতি জন্মা- 
ইতে লাগিল; চন্দ্রালোকে সকলে সুখাসীন আছেন, এমন সময়ে, 
ঈশান কোণোখিত নাতিমশ্থরগামী সুগন্ধ গন্ধবহ সকলকে 
আমোদিত করিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর মালানুবিদ্ধ দিব্য 
পরিমলপুর্ণ প্রফুল সৌগন্ধিক, পাদবন্দনার্থই যেন, দ্রৌপদীর 
চরণ মূলে নিপতিত হইল । দ্রৌপদী নসম্ত্রমে সেই কন্বার কুসুম 
গ্রহণ করিলেন * এবং তদীয় গন্ধে ও সৌন্দর্ষ্য উদ্তূণস্তমন] হইয়া 
কহিলেন, ভীমদেন ! ইহা কেমন উপাদেয় লৌগন্ধিক! ইহ! 
অনেক দূর হইডে আহত হইয়াছে, এজন্য ল্লান, কিন্ত ইহার 
সৌগন্ধের কিছুমাত্র ন্যুনতা বোধ হইতেছে না । ন1 জানি, ইহার 
অল্লান অনান্ত্রাত কুনুম কিরূপ সুগন্ধ ও সুদ্বশ্যা যদি তুমি 
একটী স্ফুটনোন্থুখ পুষ্প মূলশুদ্ধ আনয়ন করিতে পার, তবে 
তাহা কাম্যক বনে রোপণ করিয়া কাম্যক বনের দিব্য- 
কুঙ্গমাভাব নিরাকরণ করিব এই বলিয়? কুস্ুমণী গ্রহণ করিয়া 
যুধিষ্টিরের নিকট গমন করিলেন। 


১৪২ পাঞচব-নির্বানন-1. 

ভীমসেন প্রণয়িনীর প্রিয়ানুষ্ঠান অবশ্থ কর্তব্য বিবেচন! 
করিয়া গন্ধ আত্্াণ করিতে করিতে ঈশান কোঁণাভিমুখে গমন 
করিতে লাঁগিলেন। গ্মমনকাঁজে প্রঅজ্রবণবারিকণবিতারী 
কুন্গুম দৌরভ বিস্তারী মন্দ মন্দ নঞ্চারী গন্ধমাদন মারুতের 
সুখস্গর্শে স্বীয় জনকের অনুকুলতা বিবেচন। করিয়া প্রফুল্পচিত্বে 
মহাবেখে অবিশ্রীন্ত গ্রমন করিতে লাগিলেন । তাহার বেগ্- 
বলে পার্খস্থ মহীরুহ নিপতিত, ভীষণ মূর্তি দর্শনে গিরিগজ 
বিচলিত, চরণ সম্পাতে কেশরী বিত্রাদিত, বল্ীবিতাঁন বিলো- 
ডুনে শার্দুল বিমদ্দিত হইতে লাগিল; তাহার গভীর গর্জন 
শুনিয়া শ্বাপদগণ বিন্ুত্র পরিত্যাগ পুর্ক বিকটম্বরে ভয়ঙ্কর 
রব করিয়া কানন পরিত্যাগ করিতে লাখিলঃ যে নকল 
দুর্দান্ত মাতঙ্গ উগ্রতা বশতঃ ব1 করেণুর উত্তেজন৷ প্রাযুক্ত তাঁহার 
প্রতি ধাবমান হইত, তিনি সেই গজের আঘাতে গজদিগকে 
চুর্ণ করিতেন ; যে দিংহ পশুরাজাভিমানে তাহাকে আক্রমণ 
করিত, তিনি বজনুষ্ঠি গ্রহারে দশস্্' ভঙ্গ করিয়া তাহাকে বিনীত 
করিয়। দিতেন; উদ্ধত্য বশতঃ গণ্ডার তাহার নিকট উপ 
স্থিত হইলে, তিনি খড়া উন্মোচন পুর্জক তাহার মস্তকের ভার 
লঘু করিয়া দিতেন; আর তরক্ষু প্রভৃতি যে সকল হিংস্র জস্ত 
হিংস। প্রযুক্ত তাহার প্রতি ধাবমান হইত, তিনি চপেটাঘাতে 
একেবারে তাহাদিগকে নিপাত করিতেন । এইরূপ ভীম- 
পরাক্রম ভীমসেন গ্রাভগ্রনের নায়, মহারণ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়। 
চলিলেন। পরিশেষে গন্ধমাদনের অপর নান্দেশে যোজন- 
বিস্তীর্ণ মনোহর কদলীবনে প্রবেশ করিলেন; তথায় সুরম্য 
বরোবরে অবগাহন ও জলক্রীড়া. নমাপনপুর্বক কদলী ফন 
ভক্ষণ ও পত্মপরাগ সুগন্ধ সরনীসলিল পান করিয়া ক্ষণ 
কাল বিশ্রাম করিলেন । 
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কদলী বন মধ্যে ম্বর্গ গমনের একটী গুগ্ুদ্বার ছিল । ভীমসেন 
গ্রামাদ বশতঃ সেই দ্বারে গমন করিয়া পাছে অভিশপ্ত হন, এই 
 ভাবিয়! পবননন্দন হনুমান ভ্রাতার উপকারার্থে সেইছার 
আবরণ করিয়া রহিলেন ; এবং ভীমের সহিত সাক্ষাৎকার 
বাসনায় শক্রধবজতুল্য লাঙ্গুলঘার1 অদ্রিপৃষ্টে বারংবার আঘাত্ত 
করিতে লাগিলেন। মহাবল মহাদেবাংশ হনুমানের লাঙ্গুলাঘাতে 
পর্ধত কম্পিত হইতে লাগিল; লাঙ্গুলাল্ফোটনশব্দ গুহা[নিবদ্ধ 
হইয়1 গভীর প্রতিধ্বনি করিয়৷ উঠিল । | 
ভীমফেন নির্ধখাতসম কঠোর শব্দ শুনিয়। শব্দ হেতু জানি- 
বার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, 
এক শিলাতলে শয়ান পিঙ্গল বর্ণ হনৃমান্‌ গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়। 
রহিয়াছে । ভীম দেখিবামাত্র অশনি নির্ধোষ সদৃশ ঘোরতর 
সিংহনাদ করিলেন। হনুমান শুনিয়! চক্ষুরুন্মীলন পুর্ববক 
কহিলেন ওহে ভদ্র! আমি একে জরাজীর্ণ তাহাতে আবার 
ব্যাধিপীড়িত। আমি ুদ্ধার্থী নহি; তবে তুমি কি নিমিত্ত 
বদ্ধ পরিকর হইয়া! দিংহনাদ করিতেছ ? এস্থান হইতেই প্রাতি- 
নিরভ হও; মনুষ্যের যত দূর গন্তব্য, তুমি তাহারও অধিকদূর 
আদিয়ীছ £ আর গমন করিলে, স্বৃত্যুমুখে উপস্থিত হইবে। 
ভীমনেন কহিলেন; ওহে বানর! তুমি কে? কিনিমিত্ 
আমারে নিষেধ করিতেছ? কেনইবা আমার পথ আবরণ 
করিয়া রহিয়াছ $ হনুমান কহিলেন ওহে ভদ্র! এই কদলী 
বনের উত্তর ভাগে যে পর্বত দেখিতেছ, উহ! মনুষ্যের অগম্য, 
দেব নিকেতন; এ স্থানে গ্রমন করিতে পারিবে না, পথের 
মধ্যেই পঞ্চহ্ব পাইবে! এই জন্যই তোমার ইচ্ছানুরূপ পঞ্চ 
দান করিতেছি নাঃ আর আমি বানরই হই, আর যে হই, 
আমার বাক্য ভোমাঁর হিতকারী মনে করিয়া নিরত্ত হও । বদি 
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নিতান্তই স্বভমুখে যাইতে অভিলাষী হইয়। থাক, তবে আমাকে 
উল্লঙ্বন করিয়া! চলিয়া যাও? ভীম কহিলেন, ওহে বানর ! 
আমি স্বভ্যুকে ভয় করিন1; পরমাত্মা সকল গাণিতেই অব- 
স্থিতি করেন, এই জন্যই তোরে  উল্লঙ্ঘন করিতেছি না। 
নতুবা তোরে আর এ পর্কতকে একলক্ফে উল্লঙ্ঘন করিয়া 
চলিয়া যাইতাম; ওরে বানর! আমার ভ্রাত1 বানররাজ 
হনুমান ঃ তিনি লবুদ্রকে গোম্পদবৎ লঙ্ঘন করিয়া! ছিলেন; 
আমি তাহার অনুজ, আমি কি একটী মর্কট উল্লঙ্ঘন কর! 
অসাধ্য বোধ করি 2 | 

হনৃমান্‌ ভীমের বলগর্বিত কথ। শুনিয়া মনেমনে আহ্মাদিত 
হইয়া! কহিলেন, ওহে ভদ্র! জর। আমার শক্তি একেবারে অপ- 
হরণ করিয়াছে, আমার গমন করিবার ক্ষমতা নাই £ অতএব 
তুমিই আমার লাহগুলগি উত্তোলন করিয়া গমন কর। ভীম 
মনে মনে ভাবিলেন, বানরটার কি ছুর্ধদ্ধি! আমি তাহার 
লাঙগুল ধরিয়া আকর্ষণ করিলে, নে একেবারে যমালয়ে যাইবে 7 
নিশ্চয়ই ইহার আনন্ন মৃত্যু দেখিতেছি! রে মকট! আমি 
তোর লাঙ্গুল ধারণ করিলাম, যমও তোর প্রাণ ধারণ করিলেন, 
বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শনপুর্ক বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দারা ধারণ 
করিয়া! বিকর্ষণ করিলেন; কিন্তু স্পন্দিত করিতেও পাঁরিলেন 
নাঃ অনস্তর সমগ্র হস্তে, পরিশেষে উভয় হস্তে ধারণ করিয়া 
স্বীয় শক্তি অনুনারে আকর্ষণ করিতে লাখিলেন, কিন্তু কোন 
ক্রমেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। পরে কুদ্ধ হইয়া 
আরক্ত নয়নে বিরক্ত বদশে ভূতলে বামজানু প্রোথিত করিয়া, 
দক্ষিণ পদ তির্যযক্‌ ভাবে ব্যাপ্ত রাখিয়া বলরৃদ্ধি পূর্বক লাঙ্গুল 
উৎক্ষেপ করিবার জন্য অশেষ প্রায়ান পাইলেন; কিছুই করিতে 
পারিলেন না, বরং লাঙ্গুলভারে আক্রান্ত হইয়া! পড়িলেন। 


পাগুৰ-নির্রবাসব। ১৪৫ 


বখন বোধ করিলেন, লাঙ্গুল উদ্ধত করা সাঁধ্যায়ভ নহে, 
তখন লজ্জিত ও গলব্ন্্ কলেবর হইয়া অধোবদনে ক্ষণকাল 
অবস্থান করিলেন । অনন্তর হনুমানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়! 
ক্ৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন কপিবর ! যখন আমার বল আপনার 
নিকট কুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন আমার বোধ হইতেছে, আপনি 
কোন দেবতা হইবেন, ছলক্রমে বানররূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন ; 
আমি না জাঁনিয়া যে চপলত] প্রকাশ করিয়াছি, তাহ! মার্জন! 
করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি আপনার স্বরূপ 
জানিবার জন্য নিতান্ত অভিলাষী; অনুগ্রহ করিয়। নিজস্বরূপ 
ব্যক্ত করুন । 

হনুমান কাহিলেন ভ্রাতঃ তুমি যে জন্য এখানে উপস্থিত 
হইয়াছ, তাহা আমি জ্ঞানবলে অবগত হইয়াছিঃ যদি আমার 
পরিচয় জানিবার জন্য তোমার সমধিক কৌতুহল হইয়া থাকে, 
তবে শ্রবণ কর, আমি অগ্তনার গর্ভে প্রাণিগণের প্রাণম্বরূপ 
পবনের গুরসে জন্মগ্রহণ করি, আমর নাম শ্ীমান্‌ হনুমান্‌। 
কালক্রমে কপিরাক্ত সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয় হয়। এ 
সময়ে নুর্্যবংশাবতংস মহাবিষ্ুরপুর্ণ অংশ রাঁজ। রামচন্দ্রের 
পরিশৃহীতা জনক ছুহিতাকে স্বত্যুর নিমিত্বই লঙ্কাধিপতি রাবণ 
হরণ করে; রামচন্দ্র সীতা দেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে 
নুগ্রীবের সহিত মিলিত হন; সমান ছুঃখনিবন্ধন তাহাদের 
পরম্পরের প্রীতি পরিবদ্ধিত হয়। রামচন্দ্র সুগ্রীবাগ্রজ বালিকে 
নিহত করিয়া অপহৃত স্ুতগ্রীব পত্রী তারাঁরে বানর-রাজ্যের 
নহিত সুগ্রীবকে অর্পণ করেন । আমি রামের দৃত হইয়া লবণ- 
ময় সমুদ্র উল্লঙ্বন পুর্ঘক লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও সীতারভাস্ত রামচরণে 
নিবেদন করি । রামচন্দ্র অসংখ্য কপিসৈন্ত সমভিব্যাহারে 
সমুদ্রে সেতুবন্ধনপুর্বাক লঙ্কাপুরী আক্রমণ করেন। কয়েক 
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দিন ব্যাপিয়া রাঁমরাবণের যুদ্ধ হয়; এ যুদ্ধে দশানন 
সবংশে নিধন প্রাণ্ড হয়। রামচন্দ্র শরণাগত রাবধভ্রাতা 
বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন 
করেন । আমি লঙ্কানমরে শ্রীরামের অনেক সহায়ত করি, 
তজ্জন্ত তিনি নন্ত্ হইয়] আমাঁকে বর-প্রাদ্বান করেন যে, “যাবৎ 
রামচরিত জগতীতলে বর্তমান থাকিবে, তাবৎ তুমি জীবিত 
থাকিবে ।” আমি রামচক্দ্রের বরে এতাঁবৎকাল জীবিত আছি; 
আরও কতকাল জীবিত থাকিব, তাহার স্থির নাই। আর 
সীতাদেবীর গানাদে এখানে বিবিধখাঁদয দ্রব্য উপস্থিত হয় ; 
তাহাই ভোগ করি । মধ্যে মধ্যে অগ্পরাগণ আধিয়' রামচরিত 
গাথাদ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করে; আমি এই সুখে সময় 
ক্ষেপ করিয়! থাকি । তুমি মন্ষ্যের অগম্য পথে খমন করিয়! 
অভিশাপগ্রস্ত হইবে, এই আশঙ্কায়, তোমার পথ অবরোধ 
করিয়। রাখিয়াছিলাম । তুমি যে জন্য আপিয়াছ, সেই সরোবর 
এ সম্মুখে দেখা বায়। 

ভীমরেন হনুমানের পরিচয় পাইনা প্রীত মনে কহিলেন; 
আগ্ররজ! আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করির। ক্কতার্থ হইলাম, 
আজ নিরাশ্রর পাগডবেরা আশ্রয়বাঁন্‌ হইল ; শক্রর। ছলপুর্ক 
আমাদিগকে নির্জাসন করিয়াছে, আপনি তাহাদিগের নিপাত 
বিষয়ে আন্ুকুল্য করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা | হনুমান 
কহিলেন বত্ন! আমি লঙ্কাসমরের পর হিংসারত্তি পরিত্যাগ 
করিয়াছি £ পৌন্রাত্রবশতঃ তোমার এই উপকার করিব, যখন 
তুমি অরাতি নিপাতনে নিংহনাদ করিবে, তখন আমি হুঙ্কার 
শব্দ যোগ দিয়া তোমার নিংহনাদ ঘোরতর করিয়া তুলিব ; 
এবং ক্পিধ্বজের ধ্বজায় আঁবিভূ্তি হইয়া এরূপ চীৎকার করিব 
যে, তোঁমাদিগের শক্ররা শ্রবণমাত্র অভিভূত হইয়া! পড়িবে, 
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সেই সুযোগে তোমরা তাহাদিগকে অল্লায়াসে সমরশায়ী করিতে 
পারিবে; এইরূপে অস্ভাষণ করিয়া পৌগদ্ধিক বনের পথ 
দেখাইয়। দিয়! সেই স্থান হইতে অন্তদ্নীন করিলেন । 





অফ্টম পরিচ্ছেদ । 


ভীমনেন হনুমানের লোৌকোতর কার্ধ্য এবং রামচন্দ্রের বিচিত্র 
চরিত্র মনে 'মনে আন্দোলন করিতে করিতে কুবের সরনীতীরে 
উপস্থিত হইলেন 3 তথায় অজিন চণ্ম ও অন্ত্র শত্ত্র রাখিয়া রো 
বরে অবগাহন ও জলপাঁন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন । অনন্তর 
গ্ৃহীতান্ত্র হইয়া গন্ধ আত্ত্রাণ করিতে করিতে লৌগন্ধিক কাননের 
নিকটস্থ হইলেন । কুবেরনিযুক্ত শত সহত্র রাক্ষন এ কাননের 
রক্ষক ছিল, তাহারা ভীমকে নমাগত দেখিয়া কহিল, ওহে 
বীরপুরুষ ! তুমি কে? কিনিমিত্ত এখানে আগ্রমন করিতেছ ? 
ভীম কহিলেন আমার নাম ভীমসেন, আমি রাজ। যুধিষ্টিরের 
অনুজ, দূত সত্য পালনের জন্য ভ্রাতৃগণের নহিত বদরী তীর্থে 
আগম্ন করিয়াছি : রাঁজমহিষী দ্রুপদ নন্দিনী সৌগন্ধিক কুম্থম 
পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবার অভিলাষ গ্রকাঁশ করিয়াছেন, 
আমি তাহার অভিলাষানুরূপ পুষ্প আহরণ করিবার জন্য 
এখানে উপস্থিত হইয়াঁছি । 

রক্ষিগণ কহিল ভীমসেন ! যক্ষেশ্বর কুবেরের এই সরোবর ? 
সৌগন্ধিক কুসুম তাহারই সম্পত্তি যদি তোমার উহা নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয়, তবে রাজরাজেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়। গ্রহণ 
কর; তাহার বিন] অনুমতিতে উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না! 
ভীম কহিলেন লৌগন্ধিক আমার নিতান্তই প্রয়োজনীয়, অব- 
শ্যই গ্রহণ করিব; আমি ক্ষত্রিয় কুলে জন্থিয়াছি, ক্ষত্রিয়ের৷ 
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প্রাণত্যাগ সহজ বিবেচনা করেন; কিন্তু যাঁচঞ1 দৈনা কোন 
ক্রামেই স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ এই সরোবর কৈলাসের 
অন্তর্দেশে রহিয়াছে, কুবেরের অধিকারে নহে, ইহাতে তাহার 
যে অধিকার, আমাদিগেরও সেই অধিকার আছে, তবে কি জন্য 
তাহার নিকট প্রার্থনা করিব এই বলিয়া ভীমসেন সৌগন্ধিক 
গ্রহণে ধাবমান হইলেন | | | 

রক্ষিগণ ভীমের গতিরোধের জন্য চারিদিগ হইতে রাশি 
রাশি অক্ত্র শন্ত্র বর্ণ করিতে লাগিল । ভীম বারংবার তাহা- 
দ্িগকে নিষেধ করিলেন, যখন দেখিলেন, তাহার! ক্ষান্ত হইবার 
নহে, তখন তিনি কাঞ্চননির্রিত যমদগুতুল্য ভীষণ গদা ঘুর্ণন 
করিয়। তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া! মহাবেগে ধাঁবমাঁন হইলেন ; তাহারাঁও 
উদারুধ হইয়া মার মার শব্দে তাহাকে বেই্টন করিল ; মহাঁবল 
পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্ষণকাল তাহাদিগের প্রহার সা করিয়! 
শত শত যোদ্ধাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন; হতাবশিষ্ট রাক্ষদ 
সকল ভগ্নাঙ্গ রূুধির লিগ কলেবর ও ভীমভয়ে ভীত হইয়! 
আর্তনাদ করিতে করিতে গদ1 তোমর ভিন্দিপাল শক্তি 
গ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পুর্বক বেগে পলায়ন করিতে 
লাগিল) তাহাদিগকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া একজন সেনা- 
নায়ক বীরপুরুষ সহাস্য বদনে কহিলেন, ওহে রক্ষিগণ ! তোমাঁ- 
দিগকে ধিক্‌! একজন মানুষের যুদ্ধে পরাজিত হইয়। পলায়ন 
করিতেছ ! কত শত যুদ্ধে তোমর। জয়লাভ করিয়া! যে বশস্বী 
হইয়াছিলে, মানব যুদ্ধে বিমুখ হইয়া সেই যশ মলিন করিলে! 
এই বলিয়৷ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পুর্বক ভীমের অভিমুখে অভিনির্ধাণ 
করিলেন । 

ভীম পরাক্রম ভীমদসেন অচলবৎ দণ্ডায়মীন.হইয়! সিন্ধুসম- 
তরম্থী সেনানীর &থমোদ্যম বিফল করিয়] দিলেন,এবৎ ভিনটী 
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বাঁণ দ্বার! মন্তমাঁতঙ্গে র ন্যায় সমাগত, সেনাপতির পার্খদেশে 
আঁঘাঁত করিলেন। সেনপতিও পঞ্চবাণের ন্যায়, পঁচবাঁণ 
দ্বারা ভীমসেনকে বিমোহিত করিলেন । তখন ভীম পিনাকীর 
ন্যায়, ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনিও বরুণান্ত 
দ্বারা তাহার আগ্নেয়াম্ত্র বিফল করিয়া দ্িলেন। তখন ভীম 
ধনুর্ধাণ পরিত্যাঁগ করিয়। ভীষণ গদা গ্রহণ করিলেন । এবং 
কালাস্তক দগুধরের ন্যায়, মগ্ডলাকার পথে চৎক্রমণ করিতে 
লাগিলেন । সেনানী গদ1 খণ্ডিত করিবার জন্য শাণিত শর 
সমূহ নিক্ষেপ করিলেন ; নিক্ষিপ্ত শায়ক গদার আঘাতে চূর্ণ 
হইয়া! গেল; তখন ফেনাঁপতি রুক্মদণ্ডময় অয়ে। নির্মিত ভয়া- 
নক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ; মহাশক্তি জাজ্বল্যমাঁন উক্কার ন্যায়, 
নভোমগ্ডল ভাসমান করিয়। ভীমের দক্ষিণা বিদারণ করিল । 
ভীম শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়! গিংহনাদ পরিত্যাগ 
করিলেন + এবং রোষ কষায়িত লোচনে গর্জন করিতে করিতে 
শক্রর প্রতি ধাবমান হইলেন। নেনাঁপতি ভীমকে নিবৃত্ত 
করা ছুঃনাধ্য বিবেচনা করিয়া! দেদীপ্যমান শুল নিক্ষেপ 
করিলেন; ভীমনেন গদাযুদ্ধের রীত্যনুপারে রাক্ষন নিক্ষিণ্ড শুল 
ব্যর্থ করিয়া! ফেলিলেন ; সেনানী শুল নিষ্কল দেখিয়া, ঈন্তদ্বার 
অধর দংশন করিতে করিতে চন্দ্রহাস অনি হস্তে ভীমের প্রতি 
ধাবমীন হইলেন; তখন ব্ৃকোদর অন্তরীক্ষে লক্ষপ্রদান পূর্বক 
শক্রঘাতিনী গদ1 বিঘূর্ণিত করিয়। সেনাপতির উপর নিক্ষেপ 
করিলেন; বজ্জ যেমন বনম্পতিকে ধ্বংস করে, সেইরূপ ভীমের 
গদা সেনাপতিকে নিপাতিত করিল, রাক্ষস সৈন্যের সেনা- 
পতিকে নিহত দেখিয়! কুবেরনিকেতন লক্ষ্য করিয়া, গ্রাণভয়ে 
দ্রুতবেগে পলায়ন করিল ; তাহার! ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধির 
লিপ্ত কলেবর হইয়া যক্ষার্ধিপ সমীপে উপস্থিত হইয়। নিবেদন 


১৫০ পাগুব-নির্ব্ধাসন। 


করিল, দেব! একজন মহাঁবল পরাক্রীন্ত মনুষ্য আপনার 
করালা্য সেনাপতিকে সনৈন্যে নিহত করিয়াছে; নৌগদ্ধিক 
অপহরণ করিতেছে, আমর! কেবল ভাগ্যবলে প্রাণে প্রাণে 
জীবিত আছি; সংবাদ দিবার জন্যই এখানে উপস্থিত 
হইয়াছি ; এক্ষণে ধাহ1 বিধেয় হয়, করুন) এই বলিয়] ভীম- 
চেষ্টিত সমুদাঁয় ব্রতান্ত নিবেদন করিল। ধনেশ্বর রক্ষিণ মুখে 
আদ্যোপান্ত সমুদয় ব্ৃতান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন । ভীমসেন 
ক্ষভ্রিয়, সে ক্ষত্িয় রীতিক্রমে পুষ্প গ্রহণ করিবে তোমরা 
তাহাকে ব্যাঘাত দিয়া অন্যায় কার্য করিয়াছ। তোমর] 
এক্ষণে যথাস্থানে গমন কর এবং আপন আপন কর্মে মনো- 
যোগী হও । এদ্রিকে ভীম পর্যাপ্ত পরিমাণে সৌগন্ধিক গ্রহণ 
করিয়া, রক্ষিগ্রণের কাঁতর নয়নে বিলোকিত হইয়া, দ্রৌপদী 
সমীপে গ্রমন পূর্বক উপহার প্রদান করিলেন । দ্রৌপদী 
গ্রীতিবিস্ফারিতলোঁচনে প্রণয়বছুমানসস্তাষণে ভীমের পরি- 
শ্রমখেদ অপনয়নপুর্ধক কুসুম গ্রহণ করিলেন। ভীম এই- 
রূপে দ্রৌপদীর প্রিষ্নানুষ্ঠান করিতেন) এবং মধ্যে মধ্যে 
স্গয়া করিয়া পশু মাতসদারা বমভিব্যাহারী বিপ্রগণের তৃপ্তি 
সম্পাদন করিতেন । ্‌ 
পাওবেরা নেই স্থানে পরম সুখে সময় অতিবাহন করিতে 
লাশ্সিলেন। এক দিন রাঁজ। যুধিষ্টির অর্ভ্ুন বিরহে কাতর 
হইয়! ভ্রাতুগণ দ্রৌপদী মহর্ষি লোমশ ও পুরোহিত ধৌম্যকে 
আমন্ত্রণ কারয়। কহিলেন। আমর] তীর্থ ভ্রমণে চারি বৎসর 
অতিবাহিত করিয়াছি + স্ুরর্ষির গ্রসাদে বিবিধ তীর্থ, মুনি- 
গণের পবিত্র আশ্রম, নির্মল জল] নদী, রমণীয় সরোবর, মনো- 
হর বন, অত্যুক্নত শৈল, প্রভৃতি নানাপ্রকার মনোরম স্থান দর্শন 
করিয়াছি; মহর্ষির অনুকম্প। ব্যতীত আমর। এ সকল পবিত্র 
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মনোরম স্থান দেখিতে পাইতাম না ।স্কু আমার তীর্ঘ-গমনের 
আকাজ্ষ! পুণ হইয়াছে । অর্জুন যৎকাঁলে দিব্যান্্রলাভের 
নিমিত্ত গমন করেন, তৎকাঁলে বলিয়া ছিলেন যে, পঞ্চম বর্ষে 
কুতবিদ্য.ও প্রত্যাগত হইয়া আমার সহিত পাক্ষাৎ করিবেন । 
াহার অঙ্গীকার কদাচ অন্যথ| হইবার নহে? পঞ্চম বর্ষের 
কতিপয় মান অতীত হইল, পুর্ণ হইতে অল্পদিন অপেক্ষা আছে, 
অতএব আমরা এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া পুর্ণ মনোরথ 
ধনগ্জয়কে দযুলোক হইতে ভূলোঁকে অবতীর্ণ হইতে দেখিব | 
স্বল্েণকে কোন প্রকার উপত্রব নাই, ইহা দৃঢ় বিশ্বান আছে, 
তথাপি স্েহের এমনই ন্বভাঁব, নে অনিষ্ট ভিন্ন ইস্ট আশঙ্কা করে 
না, অর্জুন বিরহে আমার অন্তঃকরণ এতই অস্থির হইয়াছে যে; 
ক্ষণবিলম্ব নহ্য করিতে -পারিতেছে না ; প্রিয়বিয়োগ স্বভাবতই 
অনহ্য, মিলন হুইবাঁর প্রাক্কালে, উহ অভ্যর্ণ জলাগম দিবদের 
ন্যায়, অত্যন্ত নন্তাপক হইর। উঠে । ফলতঃ আমার অন্তঃকরণ 
অতিশয় অস্থির হইয়াছে, প্রাণ কাল হরণে অক্ষম হইতেছে ; 
অর্জুনের আগমন বিলম্বে হইলে সে নিশ্চয় বহির্গত হইবে। 

এমন অময়ে মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়৷ মাহেন্দ্ররথ তাহাদিগের 
মস্তকোপরি আবিভূতি হইল; দেখিতে দেখিতে মাতলি- 
পরিচালিত পুরন্দর বিমান মন্দর পর্বতে অবতীর্ণ হইল; দিব্যা- 
' ভরণধারী অদ্ভুন রথ হইতে অবরোহণ করিয়া বিনীতভাবে 
গুরুপিগকে প্রণাম এবং জ্যোষ্ঠদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন । 
ভাঁভারাও তাহাকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন। নকুল মহদেব 
গ্রথাম করিলে, অঞ্জুন তাহাদিগকে ন্মেহ সম্ভাষণ পুর্ধক আলি- 
জন করিলেন। পাগুবেরা অর্জুনকে পাইয়া যেরূপ প্রীত, 
অর্জভুনও তাহাঁদিখের বমাগমে সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
ক্ষণকাঁল শ্রিয় সম্ভাষণের পর রাজা যুধিষ্টির মাহেন্দ্ররথ প্রদক্ষিণ 
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করিয়! মাঁতলির সংবদ্ধনা করিলেন”; মাতলিও অর্ডভ্রনের প্রতি 
নুরপতির প্রীতি ও গ্রপাদ কীর্থন করিয়। রথারোহণ পুর্ক 
ইন্দ্রসকাশে গমন করিলেন |” মাতলি গ্রমন করিলে পর অজ্জুুন 
গাণয়িনী দ্রৌপদীকে প্রণয় সম্ভাষণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া মচী- 
পতির গীতি প্রদত্ত দিব্যাভরণ সকল প্রদাঁন করিলেন | অনস্তর 
কৌতুকাবহ ন্বগঁয় রতান্ত দ্বারা সকলকে চমত্রুত করিয়' নকুল 
সহদেবের সহিত কুশশয়নে শয়ান হইয়।'যামিনী যাপন করিলেন। 
নমুন্ররতি ৪ইলে পতন হয়, এই কারণে পুর্ণচন্দ্র পশ্চিম সাগরে 
পতিত হইলেন, নিশ! নিশানাথের বিরহ অনা ভাবিয়! তাহার 
নহগামিনী হইল) অহচরীপ্ডিয়া কৌমুদী বর্ধরীর নহচারিণী 
হইল । উষা আরক্ত সন্ধ্যানহ তাহাদিগের অন্বেষণ করিতে আগ- 
মন করিল? অরুণ তমোরাশি নাশের জন্যই লোহিত বর্ণ ধারণ 
করিল; দ্বিবননাথ রাজ্যশাঁঘনের জন্য উন্নত উদয়াচল সিংহাঁ- 
সনে অধিরোহণ করিলেন, পুর্বাশা দ্রিকপতির উদয়দশ! 
দেখিয়া রক্তাৎশুক পরিধান করিল) এবং মমাগত স্বামীকে 
সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় সীমন্তে ধারণ করিল, ভাক্কষরের দর্শনে 
তক্ষরের ন্যায় অন্ধকারচয় অরণ্যে প্রবেশ করিল; তিমিরারিকে 
তমোরাশি নাশিতে দেখিয়া শঙ্কাকুল কাককুল আত্মপরিচয় 
দিবার জন্যই কাকা করিয়া উঠিল; তাত্রচুড় উদয়াচলচুড়া 
তাত্রবর্ণ দেখিয়। ঈর্ধাবশতঃ উচ্চরব করিতে লাগিল ঃ কমলিনী 
মিত্রদর্শনে ঈষৎ বিকনিত হইল, অলিরাঁজ কোমল কমলিনীগর্ত 
শয্যা পরিত্যাগ করিল, গন্ধবহ পদ্মগন্ধে অধিবাদিত হইয়া 
সুগন্ধ বিতরণ পুর্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। 
প্রভাতে ধনগ্য় অভিবাদন করিলে পর রাজণ যুধিষ্টির 
তাহার মন্তক আঘাঁণ করিয়। প্রীতিগ্রফুল চিত্তে জিজ্ঞানিলেন, 
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জ্রাতঃ ভুমি কি প্রকারে পুরন্দর পুরে গমন ও পুরন্দরফে 
পরিতুষ্ট করিলে? এবং দেবগণের অনাধ্য কার্য্যই কি, 
তাহা কি প্রকারে সমাধান করিলে? বর্ণন কর। অজ্জ্ঞন 
কহিলেন ধর্মরাজ! আমি মাতলিপরিচালিত দিব্যরথে 
আরোহণ করিয়া অমরাবত্বীতে উপস্থিত হইলাম; প্রথমে 
সাধা আদিত্য বসু রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিলাম; 
অন্তর দেবসভ] প্রাবেশ পুর্াক অভিবাদন করিয়া কুৃতাঞ্জলি 
পুটে মহেক্দ্রের নিকট দণ্ডায়মান রহিলাম। তিনি সন্গেহ 
দুষ্টিপাতে অনুগ্রহ করিয়] স্বীয় নিংহাঁনের অদ্ধাংশে উপবেশন 
করিতে অনুমতি করিলেন, আমি জয়ন্ত অপেক্ষা আপন1কে 
ভাগ্যধর বিবেচনা করিয়া দিংহাননে উপবিষ্ট হইলে, তিনি 
করকমলদ্বারা আমার শরীর স্পর্শ করিয়া বনলতা বশতঃ 
বলিলেন, বৎস! তুমি সুরলোকে থাকিয়া ন্বগ্গীয় সুখ অনুভব 
পুর্বক দিব্যান্ত্র সকল শিক্ষা করিবে । আমি তদবধি তদীয় 
নিদেশ ক্রমে মহামান্য দেবগণ ও গন্বর্ধদিগের সহচর হইয়। 
সুরলোকে সুখে বাম করিতে লাগিলাম ; অন্ত্রশিক্ষার সময় 
বিভাবনু গন্বর্বরাজের পুজ চিত্রসেনের যহিত আমার সৌহার্ 
হয়; *ঠিনি প্রণয়ক্রমে নৃত্যগীত প্রভৃতি চতুঃষষ্টি প্রকার 
সংগীত বিদ্যা শিক্ষা করান; আর মহেন্দ্র সময়ে সময়ে 
দিব্যান্ত্রের প্রয়োগ সংহার আবৃত্তি প্রভৃতি ইতি কর্তব্যতা সকল 
শিক্ষা দিতেন ; আমি অভিশিবেশ পুর্ধাক শিক্ষা করিতাম, 
শিক্ষিতব্য বিষয়ে আগ্রহাতিশয় ও শিক্ষিত বিষয়ে অনুরাগ 
প্রকাশ করিতাম, তজ্জন্য দেবরাঁছ আমার প্রতি অন্তষ্ট হয়েন। 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, একদিন অমরনাথ 
আমার মত্তকে হস্ত দিয়! কহিলেন বত্ম! তুমি দিব্যান্ত্ 
নকল প্রা্ড হইয়াছ ধনুর্কেদ পাঙ্গোপাক্গ শিক্ষা করিয়াছ; 

চা 
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শান্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ) অস্ত্র প্রয়োগে এরূপ 
নৈপুণ্য লাভ করিয়াছ যে, রণম্ছলে কেহই তোমার নম কক্ষত! 
লাভ করিতে পারিবে না; তুমি সংগ্রামে দুর্জয় হইবে, 
সকলকেই সুখে জয় করিতে পারিবে । এক্ষণে তোমার 
গুরুদক্ষিণা দিবার অময় উপস্থিত ঃ$ অঙ্গীকার করিলে 
গুরুদক্ষিণ1 লইব ॥ 

আমি সুরেন্দ্রের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, 
ইনি সকল দেবতার অধীশ্বর, ইহার ইচ্ছানুক্রমে 'নমস্ত জগৎ 
শানিত হইতেছে £ ইহার কোন অভিলাষের অনভ্ভাব 
দেখিতেছি না); তবে গুরুদক্ষিণা না দিলে শিষ্যের শিক্ষা 
সিদ্ধি হয় না, এই সদাঁচার রক্ষার জন্য কিছু চাহিতে পারেন 
ভাবিয়া ক্তাগুলিপুটে বলিলাম; ভ্রিলোকনাথ ! আপনার 
অপ্রাপ্য কিছুই নাই; প্রার্থয়িতব্যও ছুলভ নাই, যাহা আমার 
আাধ্যায়ত্ত হইবে, তাহা আমি অবশ্য সম্পাদন করিব, তাহাতে 
কিঞঝিম্সাত্র ক্রপী করিব না) দেবরাজ আমার কথা শুনিয়া 
সন্মিতবদনে কহিলেন, বৎস ধনঞ্জয়! তুমি দেবাদিদেৰ 
মহাদেব হইতে পাশুপত অন্তর লাভ করিয়াছঃ দিকপাল হইতে 
দিব্যান্ত্র সকল গ্রহণ করিয়াছ; আমি বজ্ত প্রভৃতি অহাস্ত্র সকল 
তোঁমাকে অর্পন করিয়াছি, এই কল অন্ত্রবলে তুমি অমিত 
বল হইয়াছ; ত্রিভুবনে তোমার অনাধ্য কিছুই নাই। নিবাত 
কব্চ নামে তিনকোটি ছুর্দান্ত দানব আমার অবধ্য শক্র ; 
তাহাদিগের আকার প্রকার একই প্রকার; বলবিক্রম ও একই 
রূপঃ তাহাদিগকে নিপাত করিয়া আমাকে গুরুদক্ষিণ। 
পাদান কর। 

আমি গুরুদক্ষিণার্থ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, দানবারি 
স্বহস্তে আমার মস্তকে কিরীট বন্ধন করিয়া! দিলেন; এবং 
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নানাগ্রকার দিব্য অলঙ্কার দ্বার! আমাকে অলঙ্কত করিয়। 
গাণ্তীবে অজরা জ্যা যোজনা করিয়া! দিলেন । দেবগণ 
দেবদত্ব নামক শঙ্খ প্রদান করিঘ্া বলিলেন, জিষেো ! তুগি 
এই শঙ্খ বাঁদন করিলে দানবগ্রণ অভিভূত হইবে! আমি 
তাহাদিগের আশীর্কাদ গ্রহণ পূর্বক মাতলি পরিচালিত জৈত্র 
মাহেন্দ্র রথে আরোহণ করিলাম | পুরন্দর আমার বাহাষ্যার্ে 
দেবসেনা নিয়োজিত করিলে কহিলাঁম, রৃত্রহন্‌! আমি 
একাকী গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, 
সেনার সাহায্য প্রয়ো্নীয় নয় । দেবসেন। নির্ুত্ত হইলে 
মাতলি রথচাঁলনা করিয়। কহিলেন ধনগ্জয় ! আমি রথচালনা 
করিলে মেঘবাঁহনেরও আপন বিচলিত হয়; তুমি কিঞ্চিন্মাত্র 
চলিত বা চকিত হইলে না, ইহাতে বোধ হয়, তুমি দেবেক্দ্রের 
অজেয় নিবাঁত কবচগণ দলন করিতে সমর্থ হইবে, এই বলিয়া 
রথচালনাকুশল অশ্বতত্ববিৎ মাঁতলি মনোবেগখামী তুরজম- 
দ্রিগকে ধাবিত করিয়া ক্ষণকাঁল মধ্যে পাঁতালতলে উপস্থিত 
হইলেন; এবং রথ ঘর্ঘর শব্দে দানবদিগকে ভয় প্রদর্শন 
করিয়া দানবপুরী বেষ্টন করিলেন । আমিও দেবদত্ত শঙ্খ 
শব্দাহিত করিলাম £ তাহার ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে পাতাল গর্ত 
পরিপুর্ণ হইয়। উঠিল। 

তখন নিবাঁত কবচগণ শঙ্খনাদ ও রথনির্ঘোৰ শ্রবণ করিয়া 
পুরদ্বার রক্ষণ বিধাঁন পুর্দক আমারে আক্রমণ করিল? এবং 
চারিদিগ হইতে শেল শুল মুষল মুদ্ধার শতদ্দ্ী গুভৃতি বিবিধ 
অন্তর শস্ত্র বর্ণ করিতে লাগিল । আমাকে অসুরদিগের যুদ্ধরীতি 
ও ব্যহরচনার প্রণালী জানিবার জন্য উৎসুক জানিয়া, মাতলি 
এরূপ কৌশলে অশ্বগালনা করিলেন যে, আমি ক্ষণকাঁল মধ্যে 
তাহাদিগকে, বেষ্টন করিয়া তাহাদিখের যুদ্ধবিষয়ক গতি- 
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প্রবৃত্তি অবগত হইলাম। এই অবমরে সহআ সহজতর নিবাত 
কবচ বাঁণবর্ষণ দ্বার] আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিল) এবং আমারে 
রথের গতিপর্ধ্যস্ত রোধ করিয়া আক্রোশ করিতে লাগিল । 
আমি তখন তাহাদ্িগের শরজাল নিবারণ করিয়া অনেক কষ্টে 
আত্মরক্ষা করিলাম । কিন্তু নিবাতকবচগণ পুনর্ধার দশদিক 
আচ্ছন্ন করিয়া আমার উপর অজজ্র অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল । 
তাহাতে আমার অশ্বগণ অস্থির, মাতলি ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ এবং 
আমিও রুধির লিগ কলেবর হইলাম । অনস্তর ক্ষণকাল স্থির 
ভাবে বিবেচন। পুর্জক একদিক লক্ষ্য করিয়া আনতপর্ঝ 
আশুগামী আশুগ বর্ষণ করিতে লাগিলামঃ তৎকাঁলে আমার 
এরূপ লঘুহস্ততা প্রকাশ হইয়াছিল যে আমিও তাহা অনুভব 
করিতে পারি নাই; আমার হস্ত কোন্‌ সময় তৃনীর হইতে বাঁণ 
গ্রহণ, কোন. সময় বা গাণ্ডীবে শর যোজন] করিয়াছিল, তাহ 
আমি লক্ষ্য করিতে পারি নাই, আমি উভয় হস্তে বাগ নিক্ষেপ 
করিতে অভ্যাস করিয়াছিলাম, তাহা! আমার এ সময়ে বিশেষ 
ফলোপধায়ক হইয়£ছিল; দনুজদল অনংখ্য থাকায় আমার 
একটী শরও ব্যর্থ হয় নাই ; আর লক্ষ্য করিতেও প্রয়াস পাইতে 
হয় নাই । দানবের শরক্ষেপে আমার ক্ষিপ্রকারিত1 দেখিয়া, 
আমি একাকী হইলেও আমাকে সহস্র সংখ্যক মনে করিয়াছিল; 
পরিশেষে আমার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, সম্মুখ 
সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়াছিল ; এবৎ সেই মুহূর্তেই বিপুল বিক্রমের 
সহিত আবার আমার পশ্চাৎ্ভাগ আক্রমণ করিল; আমার 
বোঁধ হইল, অপর একদল দানব তুমুল যুদ্ধে প্রার্ত্ত হইল। 
তৎকালে মাতলি আমার রণ চাতুর্য্যের ভুয়নী প্রশংসা করিলেন, 
আমিও তীহার রথচালন। কৌশলে বিন্ময়াপন্ন হইলাম । শক্রগণ 
পলায়িত হইয়া আমার যে ভাগই আক্রমণ করুক না কেন, 
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রখথচালনার গুণে আমি তাহাদিগকে মম্মুখেই দেখিতে 
পাইতাম । 

অনস্তর দানবের! মায়াযুদ্দ আরম্ভ করিল? চারিদিগ 
হইতে ভীষণ শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল ; আমি মাহেন্দ্র অন্ত্রদ্ধার! 
তাহা নিবারিত করিলে, মুষলধারে দিখ্িদিক আচ্ছন্ন করিয়া 
বারিবর্ষণ হইতে লাখিল॥ঃ মধ্যে মধ্যে ঝঞ্চাবাত গভীর গর্জন 
ও বিছ্ুুতৎপাত দ্বারা আমাদিগকে বিভীষিক। দর্শাইতে লাগিল । 
আমি মহেন্দ্র দত্ত গ্রাদীণ্ড বিশোৌবধণ অস্্রদ্ধারা তাহাদিশের 
মায়াজাল অংহার করিলাম । তখন দানবের। উভয়ান্ত্র ব্যর্থ 
দেখিয়া, এককালীন নানাবিধ মায়! প্রকাশ করিল ; বিনামেঘে 
ঝঞ্চাবাত ও মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে 
শিলাময়ী ও অগ্রিময়ী বৃষ্টি পড়িতে লাখিল। অনস্তর চারিদিগ 
হইতে ঘোরতর অন্ধকার উপস্থিত হইয়। দশর্দিক আচ্ছন্ন করিল। 
তখন মাতলি ভীত হইয়া! কহিলেন, অর্জুন ! দানবের ভয়াবহ 
লোমহর্ষণ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে ; আমি অস্বত হরণকা'লে 
দেবাসুরের ঘোরতর মংগ্রাম ও বৃত্র বাঁনবের ভয়ঙ্কর সমর দর্শন 
করিয়াছি, এবং সেই যুদ্ধে অকুতোভয়ে সারথ্য কার্ধ্য নির্বাহ 
করিয়াছি £ ধনঞ্জয়! বলিতে কি, আমি ঈদৃশী আন্ুুরীমায়। 
কখন দেখি নাই ; আমার ভয়ের সথশর হইয়াছে; হস্ত হইতে 
রশ্মিষ্কলিত হইয়! পড়িতেছে, আমি সারথ্য কার্য নিতান্ত অপটু 
হইয়] পড়িয়াছি। 

আমি মাতলিকে ভয়াকুল দেখিয়া দাহন প্রদানপুর্বক 
কহিলাম। পাঁকশাননসারথে ! সারথি ভীত হইলে রথী 
অস্থির হয়; তুমি সুরাসুর যুদ্ধে কতবার মহেন্দ্রকে সাহন 
গরদান দ্বারা উতপাহী করিয়াছঃ তোমার রথ চালনারগুণে, 
পুরন্দর কতবার পরিত্রাণ পাইয়াছেনঃ ভুমি ধৈর্ধযাবলম্বন- 
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পুর্বক আঁননবদ্ধ হও; আমার বাঁছবল, অস্ত্র কৌশল ও গা্ী- 
বের প্রভাব পরীক্ষা কর; আমি সত্বরই দাঁনবীমায়! বিনষ্ট 
করিতেছি এই বলিয়া বিশ্ববিমোহিনী অন্ত্রময়ী মায়ার হষ্টি 
করিলাম। এবং তাহার পরক্ষণেই ব্রক্গান্ত্র পরিত্যাগ করি- 
লাম; আমার মায়ান্ত্র বলে আক্গুরিক মায়! তিরোহিত হইয়া! 
গেল; এবং ব্রঙ্গান্ত্রারা অস্ুরগণ নংহার প্রাপ্ত হইতে লাখিল। 
যেমন পন্ক তাঁলফল তালতরু হইতে পতিত হয়, সেইরূপ অন্ত- 
রীক্ষ হইতে দ্ানবদিগের মস্তক পড়িতে লাখিল। তখনও 
দানবের মায়া প্রভাবে অদৃশ্য হইয়া অবিরত শর বর্ষণ করিতে 
লাগিল । যেমন ধারাধর মহীধর শৃঙ্ষে বারিবর্ষণ করে, তদ্রপ 
অসুরেরা আমার রথোপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল 
মধ্যে দেখি, শরবিদ্ধ অশ্বনিচয়, শল্লকীর ন্যায়, সারথি, কণ্টকিত 
তরুর ন্যায়, আমিও রুধিরাক্ত কলেবর গৈরিকরাগরূষিত 
শৈল শৃঙ্গের ন্যায় হইয়াছিঃ মাতলি আমাকে ভীত বিবেচন] 
করিয়া কহিলেন, ধনগ্য়! শীপ্র ব্জান্্র নিক্ষেপ কর, 
আমি মাঁতলির উপদেশ ক্রমে গান্ডীবে ভীষণ বজীস্ত্র যোজন! 
করিলাম, মন্ত্রগুত মহাঁশনি সুররাঁজের স্মরণপুর্বক অসুরোদেশে 
নিক্ষেপ করিলাম । বজেরে শতকোটি হইতে শত শত লৌহময় 
অগ্রিমুখ শিলীমুখ নির্গত হইয়া গথনমণ্ডল আলোকময় করিয়! 
মহাবেগে দানবদলে প্রবেশপুর্ধক তাহাদিগকে নংহার করিতে 
লাগিল, অস্থুরগণ পরশুচ্ছি্ন শালবষ্টির ন্যায় ধরাতলশায়ী 
হইতে লাগিল। যে সকল দানব ভূতলে থাকিয়। যুদ্ধ করিতে- 
ছিল, বিক্ষিপ্ত অন্ত্র পড়িবাঁর লময় তাহাদিগকে সংহার করিল । 
তখন হতাবশিষ্ট দৈত্যেরা ভীত হইয়। মায়া বুদ্ধ বংবরণপুর্বক 
পুর মধ্যে ছুর্গ আশ্রয় করিল; আমি রথযোগে তথায় উপস্থিত 
হইয়। অগ্রিময় শরবর্ষণ করিতে লাগিলাম॥ ক্ষণকাল মধ্যে 
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পুরী দর্ধ ও নিবাত কধচগণ নিহত হইয়া! গ্েল। তখন পুর- 
মধ্যে দ্রানববণিতাদিগের হাহাকার ক্রন্দনধবনি হইয়। উঠিল। 
অন্তর আমি মাতালকে বলিলাম আর বীভত্ন কার্ধ্য দর্শনীয় 
নয়, আমর] কৃতকাধ্য হইয়াছি, এক্ষণে স্বুরলোকে গমন করি । 
মাতলি আমার বলবীর্য্যের ও রণচাতুর্যের ভূয়নী গ্রশং। 
করিতে করিতে রথ চাঁলন1 করিতে লাগিলেন | 

পথিমধ্যে অপুর্ব কাঞ্চনময় পুরী দর্শন করিলাম, জিজ্ঞাঁ- 
নিলাম, মাতুলে ! এই পুরী কাহার? ইহা পৌন্দর্যগুণে অমরা- 
বতীকে পরাভূত করিরাছে। মাতলি কহিলেন ধনগ্য় ! 
পুলোমা ও কালক নামে দুই অন্থুর কন্যা! বনছুকাঁল পর্য্যন্ত 
ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া এই নগর প্রাণ্ড হয়ঃ ইহার নাম 
হিরণ্যপুরঃ দেবরাঁজের ইহাতে আধিপত্য নাই$ ভগবান 
তবয়স্তুর বর প্রভাবে স্ুরারিগণ এখানে নিরাপদে বাস করে । 
তাহার। ব্রহ্মার নিকট দ্রেবগণ হইতে অবধ্যতা প্রার্থনা! করে, 
অবজ্ঞাবশতঃ মর্ত্যলোকে আস্থা করে নাই। ভূতত্রষ্টা গ্রজা- 
পতি মনুষ্য হস্তে ইহাঁদ্িগের বিনিপাঁত নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 
অতএব তুমিই কালকেয় ও পৌলোমেয়দিগকে বহার করিয়] 
নুরপত্তির অপর শক্র নিপাত নিবন্ধন দ্বিতীয় প্রিয়কার্য্যের 
অনুষ্ঠান কর। এই বলিয়া মাতলি আমাকে হিরণ্যনগরের 
পুরদ্বার্তর উপস্থাপিত করিলেন । আমি ধনুকে টঙ্কার দিয়া 
বারংবার দেবদত্ত শঙ্বধ্বনি করিলাম । অস্থুরগণ গ্ৰাণ্ডীৰ 
নির্ঘোষ শ্রবণ মাত্র প্রতিপক্ষ যুদ্ধার্থী জানিয়া আয়োধনার্থ 
নজ্জীভূত হইল মনুষ্য বোধে নাগর তরঙ্গের ন্যায় সহত্ম হজ 
দ্রানবী মেন! ধাবমান হইল। এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়। 
কেহ নারাচ, কেহ ভল্প, কেহ খষ্টি, কেহ নালীক, কেহ কুম্ত, 
কেহ ঘোরধার কুঠার নিক্ষেপ করিল। আমিও শিক্ষা কৌশলে 
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সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র বিফল করিলাম; এবং তাহাদিগের সংহার- 
নিশিত্ত দিব্যান্ সকল প্রায়োগ করিলাম । মহাবল দানবদল 
ক্ষণকাল মধেত আমার প্রযুক্ত দিব্যান্্র নকল পরাহত করিল 
এবং মায়াবলে আমাকে বিমোহিত করিয়া সমরাজণে নৃত্য 
করিতে লাখিল। 
আমি দানব বংগ্রামে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত 
হইয়া ভক্তিযোগে যোগেশ্বরের নামোচ্চারণ পুর্বক মহারৌদ্র 
করদ্রদেবের পশুপত অস্ত্র গাণডীবে যোজনা করিলাম, মন্ত্রপুত 
মাত্রে দেই চুর্দাহ ছুর্ভর মহান্ত্রে ত্রিমস্তক নবলোচন বড়ভুজ 
ত্রিপুরাম্তকের কালাম্তক নংহারমৃত্তি আবিভূর্তি দেখিয়] নমস্কার- 
পুর্বক দুর্জয় দনুজ দলনার্থে সেই মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম । 
বিক্ষিগান্ত্র নভোমগডলে উিত হইলে তাহার ভয়ঙ্কর আকার 
দর্শনে বিন্ময়াপন্ন হইলাম; বিশ্বদহনে প্রবৃত্ত কাঁলাগ্সির ন্যায় 
তাহার সমুজ্জল বর্ণ; সংসার শোষণে সমুদিত দ্বাদশ নুর্য্যের ন্যায় 
তাহার তেজ; মহাপ্রলয় মারুতের ন্যায় তাহার বেগ। প্রলয় 
ঘনঘটার ন্যায় তাহার গভীর গর্জন; এবং তাহ! হইতে একাঁক্ষ 
এক দত ত্রিমৃদ্ধ ও বিকটাকার ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেত রুদ্র পিশাচের 
মুত্তি নিঃহত হইয়! ত্রিশুল ধারণপুর্বক মুহূর্ত মধ্যে দীনবকুল 
নিম্থাল করিল; এবং আগার আনন্দবদ্ধন করিয়া বিশ্বেশ্বরের 
ভীমমুর্তি তিরোধানপুর্বক পুনর্বার আমার তুণীর মধ্যে -প্রাবিষ্ট 
হইল। ম্ুরর্ষিগ্নণ যেমন জয়শীল আখগুলকে স্তব করেন, তদ্রপ 
আমাকে দেবকার্ধ্য সাধনে রুতকার্য্য দেখিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। 
আমার মস্তকে স্বর্গ হইতে পুষ্পৰৃষ্টি হইয়াছিল? ছুন্দুভি বিজয় 
ঘোষণা করিয়াছিল; এইরূপে কালকেয় ও পৌলো মেয় দিগকে 
নিপাত করি য়া অমরাঁবতীতে উপস্থিত হইলে, মহেন্দ্র শ্বয়ং আমাকে 
গুত্যু্কামন করিয়া লইলেন; অনস্তর মাতলিমুখে নিবাত কবচ 
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কালকেয় ও পৌলোমেয়ণের আনুপুর্পিক বংগ্রাম বিবরণ 
শ্রবণ করিয়া হর্যাৎকৃত্তুলোচ*ন আনন্দবাচ্ণ গঙ্গাদন্বরে বলি:লন 
ধনগুয় । তুমি সুরানুরের ছুক্ষর কার্ধ্য সুনিদ্ধ করিয়া গুরুদক্ষিণ। 
অর্পণ করিলে; এবং আমার 'ভরানক শক্রকুল নির্শৃল করিয়। 
অশেষ প্রিয় কার্য সম্পাদন কারলে । অতএব আমার ধর পাভাবে 
অদ্যাবাধ দিব্যান্ত্র সমুদায় তোমাতে সন্গিবেশিত থাকিবে, 
ভুমি রণক্ষেত্রে দুর্জয় হইবে; ভীম্স। দ্রোণ্ঃ ক্ুপ, কর্ণ ও 
অন্যান্য ম্লীপালবর্দ তোমার যুদ্ধের অনুকরণও করিতে পারিবে 
না। তোমার বাহুবলে রাজা যুধিষ্টির ননাগরা ধরার অদ্বিতীয় 
অধীশ্বর হইবেন । অনন্তর এই দ্ুভিপ্য কবধচ, ঝছবিধ দিব্য 
আভরণ প্রদান করিয়। শ্বহস্তে এই দিব্য কিরীট আমার মস্তকে 
বন্ধনপুর্বক কিরীগী বলিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি 


পুরে পরমস্থখে কাল যাপন করিতে ছিলাম; নংপ্রাতি 
সুরেন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে গন্ধমাদনে উপশ্ছিত হইয়া আপনার ও 
ভ্রাতৃগণের দর্শনসুখে প্রীত হইলাম । 

রাজ" যুধিষ্টির অর্জুনের কথা শুনিরা হ্ষ-স্সহ গদগদ স্বর 
কহিলেন, ধনঞ্জয় ! তুমি মহেন্দ্রের আরাধনা কিয়! দিব্যান্্ 
লাভ্‌ করিবে, ইহাই আমার আশ্বাস্য 1ছল ; তুমি দুঙ্জয় দন্ুজ 
নিচয়নংহার করিয়া উপকৃত দেবেন্দ্রের অনুগ্রহ পাত্র হইয়াছ, 
ইহা আমার আশাতীত। আমিও তোমার বাহুবলে সুরেন্দ্রের 
পরিচিত হইয়া ধন্যশ্মন্য হইলাম; অদ্য হইতে ধার্তরাষ্ট্রগণকে 
পরাজিত বোধ করিলাম; কর্ণকে হীনবীর্ধ্য জ্ঞান কবিলাম। 
এবং সনাগরা ধরার অদ্ধিতীয় অধীণ্বর ইইলাম : এই বলিয়। 
অর্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন । 

আহারান্তে নকলে সুখোবিষ্ট হইলে? দ্রৌপদী অজ্জুনকে 
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সংবোধিয়া বলিলেন, অয়ি নাথ! আমর। গুনিয়াছি, ত্রিভুবন- 
মধ্যে ত্বর্গই সারাৎসাঁর স্থান + মানবের যাহা লাভের জন্য 
এহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয় বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ; 
এবং ব্রতোপবাসাদিদ্বার কৃষীরুত কায়ে তপস্ার কষ্ট স্বীকার 
করেঃ সেই দিব্য স্থান কোথায় ? তাহার আয়তন কিপ্রকার 
তাহার দোষগুণই বাকি? তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তোমার 
নিকট স্বর্গীয় ব্ৃত্বান্ত যথাবৎ শ্রুত হইতে পারিব, এই জন্য 
আমার কৌতুহল সমধিক বদ্দিত হইতেছে । 

অর্জুন কহিলেন দ্রপদরাজনন্দিনি! আমি ধর্্মরাজের 
নিদেশক্রমে অচলরাজ হিমাচলের উত্ু্শৃরঙ্গে অনাদিদেব 
মহাদেবের আরাধনা করি) তিনি তপস্তষ্ট হইয়া আমাকে 
পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন, এই বৃত্তান্ত পুর্কেই তো'মর! 
পুজনীয় সুরর্ষির মুখে অবগত হইয়াছ। অনস্তর আমি পুর- 
নদরের অনুজ্বীক্রমে মাতলিসমানীত দিব্যরথে আরোহণ 
করিয়! আকাশ পথে স্ব্গীয় রাজধানী অমরাবতীতে গমন করি। 
এই মন্দর গিরির উত্তরভাগ্ে উজ্জ্বল কনকছ্যুতি ত্রিলৌক্যের 
ত্স্ত স্বরূপ যে অচলরাজ দেখিতেছ, উহার বামে স্থুমেরু; উহাতে 
স্বর্গ মর্ত পাতাল এই ত্রিভুবন স্তরে স্তরে গ্রথিত ও ব্যব্ছাপিত 
হইয়া রহিয়াছে ; উহার নিন্তলে পাতাল লোক, মধ্যস্থলে 
মর্ত্যলোক ও উপরিভাগে ন্বর্গলোক ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে । 
গাভাকর প্রতিদিন মেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন । দিবাকর 
অভ্তগ্ামী হইয়] সন্ধ্যা অতিক্রম পূর্বক উত্তর দিগের শেষদীমা 
পর্য্যন্ত গ্রমন করেন ১ পুনর্ধার যখন পুর্মুখে প্রত্যাৰত্ব হন, 
তৎকালে তাহাকে আমর। উদিত হইতে দেখি, জ্যোতিক্ষ মণ্ডল 
সুর্য্যমগুলের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয় তাহা রই চতুর্দিগে পরিভ্রমণ 
করে। চন্দ্রও অর্কমগুলের অধোভাগে মমন্তত্রপাত নক্ষত্র 
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মগুলের মহিত মের্ুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন । দিবাকরের 
গমন বিশেষে বদর, অয়ন, খত, মাস, পক্ষ, দিব! ও রাত্রি 
বিভিন্ন হইয়। থাকে । 

নুমেরুর শিখরদেশ অতি রমণীয় হিরগয় সুখপ্রাদ স্থান, 
এ স্থানকে ন্বর্মধাম বলিয়া থাকে; তাহার আয়তন ত্রয়ন্ত্রিংশৎ 
যোজন ; ন্বর্গস্ুখ অতি উপাদেয়; তথায় রমণীয় সুখল্পর্শ 
সুগন্ধ গন্ধবছ ম্দুম্বছুভাবে সর্ব নঞ্চারিত হইতেছে; তরুগণ 
নর্ধক্ষণ নবীন পল্লবে ও প্রফুল্ল কুস্ুমে সুশোভিত এবং রসম্ফীত 
ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে ; ভাস্কর ভর্দমুখ হেমময় 
মনুখদ্বারা অন্ধকারমাত্র হরণ করিয়া আলোক বিতরণ করি- 
তেছে। চন্দ্র সকলপক্ষে পুর্ণ; তাহার কিরণ সেই স্থানেই 
স্ুধাময় বোধ হয়। 

স্থলভাগ রত্ুময়; কোনস্থান রজতরেণৃদ্দীপিত সিকতাময়; 
কোনস্থল পদ্মরাগোন্ভানিত কমলময় ঃ কোন গ্রদেশ হরিন্মণি 
খচিত অপুর্ব দুর্বাময়; কোন অংশ মহানীলমণিরাজিত 
ইন্দীবরময় ; কোন ভাগ শোণমণিভূষিত কোকনদময় ; কোন 
বিভাগ হীরকরাজি রাজিত কুমুদময় বলিয়া বোধ হয়। তথায় 
উদ্যানশ্রেষ্ঠ নন্দনবন আছে; স্থানে সর্ধপ্রকার জীব, সর্ধ- 
প্রকার আনন্দ প্রাণ্ড হয় বলিয়া তাহার নাম নন্দন কাঁনন 
এ কাঁননে বিবিধ বিলাম ভবন, নানাবিধ কেলি নিলয়, এবং 
নুধাধবলিত কৈলামশৈলসঙ্কাশ সৌধ নকল সুসজ্জিত আছে 
বিশ্বকর্মী নিশ্িত সেই সকল নুদৃশ্য অউালিকা বিলোৌকন 
করিলে, আর কোন প্রাসাদই লোচনলোভঘীয় হয় না। 
তথায় উর্ধনী প্রভৃতি ন্বর্গনৃত্যকীগণ, হাহা! হুছু প্রভৃতি 
গায়ক সমূহ হৃত্যগগীত করিয়া থাকে? যে যে পদার্থে মাধুষ্য 
আছে, তৎ নমুদয় শক্তিবিশেষদ্ধারা একত্র সংগৃহীত করিয়া 
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তাভারা গান করে; এই নিমিত্ত তাহাদিগের সংগীতে এত 
মাধুধ্য এত টমৎ্কারিত্ব ও এত উপাদেয়ত্ব দে, তাহাদিগের 
সঙ্গীত অপেক্ষা অরনণ ভূর্ডিকর মনোহর পারবান্‌ পদার্থ আর 
কিছুই নাই, দেই সঙ্গীতের চিত্বহারিণী শক্তি কেবল কিন্নর 
দিগের কণ্ঠ নিঃহত সুস্বরের গুণেই উপলব্ধ হয়; পৃথিবীতে 
এরূপ কোন পদার্থই নাই যে, তাহাদিগের স্বরমাধুরীর সৌবাদুশ্য 
দেওয়া যায় । সেই কাননের মপ্যস্তানে তরুশ্রেষ্ঠ পারিজাত 
নামে একরক্ষ আছে । তাহার পুষ্পে লৌন্দর্ধ্য বর্ণোৎকর্ষ কোম- 
লত] প্রভৃতি পমুদয় গুণই সর্কক্ষণ বিদ্যমান থাকে; সেই কুম্থুম 
কখন ল্লান হয় না; তাহার পৌগন্ধ এতদূরগাঁমী যে, তদ্দারা 
সমগ্র স্বর্ধাম আগোদিত হইয়া খাকে । রৃক্ষের সার কল্পিতার্থ- 
গ্রাদ কল্পপাদপ ; রত্বেরদার চিন্তিতার্থপ্রদ চিম্তামণি, ধেনুর 
সার কামছুঘ কামধেনু, হয়রদু উচ্চৈঃশ্রবা, গজরত্ব এরাবত ; 
এতক্িম্ন জান্তিগত যত রত্ব আছে, তত্নমুদয় স্বর্গে সন্গিবেশিত 
আছে, তজ্জন্য স্বর্গের সৌন্দর্য ও গৌরব নমধিক | 

স্বর্গ শোক, তাপ, জরা, ব্যাপি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি ও শ্রম- 
জ্রনিত কোন প্রকার অস্থাথের অনুভব হয় না* কেবল আনন্দের 
অনুভন হইতে থাকে, ইন্ড্রিয়ার্থ ভোগ্যবস্ত বাঞ্শমাত্রই 
উপস্থিত হয়, ইচ্ছা করিলেই দ্রব্যের আম্বাদ পাওয়া যায়। 
স্বর্গবাপীরা বিমানে গগনাগমন করেন । তাহারা কোন প্রকার 
কর্ম করেন না, কেবল স্বোপাজিত সুরুত কশ্মের শুভময় স্থুখফল 
আন্তভোগ পুর্দক আনন্দ কাননে বিহার করিয়া থাকেন ; এবৎ 
অগ্পরাগণ পরির্ত হহঁয়। রমণীয় নন্দনবনে বালনানুরূপ বিলান 
সামশ্রীপুর্ণ বান ভবনে দিব্য সুখভোগ সুখে সময় অতিবাহন 
করেন । তথায় কোন প্রকার দুর্গন্ধ পদার্থ নাই, এবং অপবিত্র 
ভ্রবাও নাই ; সুতরাং তদ্দার' শরীর মলিন বা অপবিত্র হয় না। 
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সুরলোকে ধর্দ পরায়ণ শান্ত দান্ত বিনীত বদান্য দোষশুন্য 
সচ্চরিত্র পুন্াত্সারাই গমন করিতে পারেন, আর যে গকল 
বীরপুরুষ মম্সুখ সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ 
করেন; এবং যে সকল দাধুশীলা বনিতারা কায়মনোবাক্যে 
স্বামীর গুশ্রীধা করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাহারাও ধর্মার্জিত 
পবিত্র পুণ্যধামে গমন করিতে নমর্থ হন। যে সকল লোক 
ধর্্মানুষ্ঠান বিমুখ বিষয়ভুক্‌ হিংসাভিরত শিথ্যাকথন প্রিয় 
পরন্বাপহারক অশান্ত অজিতেন্দ্রিয় তাহাদিগের তথায় গমন 
করিবার সাশর্ধ্য নাই, কাঁরণ ন্বর্গ ফলভুমি, পৃথিবী কর্্মভূমি ; 
ইহলোঁকে নৎকর্শ না করিলে, পরলোকে শুভফল ভোগ 
করিতে পারা যাঁর ন।। 

স্বর্গের সুখের কথা শুনিলে ; এক্ষণে তাহার দোষ কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কর। ম্বৃতজীব প্রথমতঃ জীবিতেশ্বর দক্ষিণ- 
দিগের অধিপতি প্রেতরাজের বংগমনাখ্য ধর্্মাধিকরণে 
নীত হয় । যাহার নাঁম শুনিলে শরীর লোমাঁঞ্চিত, অন্তঃকরণ 
জড়ীভূত, ও অন্তরা তা বিকন্পিত হয়; মেই ভয়ঙ্কর দণগুধর, 
জীবের ধর্শাধর্দ্ের বিচার করেন; এবং জীবের কর্্ানুনারে 
ফলাফল্প নিরূপণ করিয়। সুখফল ও দুঃখফল ভোগের জন্য ন্বর্গ 
ও নরকে কালনিয়মনপুর্বক বাঁসস্ঞানের আদেশ দেন; তদীয় 
দূতেরা কর্ম্মবাধ্য জীবকে যথাযোগ্য স্থানে নিক্ষেপ করিয়া 
আইনে; অবশজীব সেই সেই স্ভানে সুখছুঃখ ভোগ করে। 
ধর্্াতরা ধর্দদরাজকে ঘৌম্যমৃর্তি সুহ্ৃদ্বোধে তাহার দর্শন 
ক্ষেমঙ্কর মনে করেন, আর অধার্ষিকেরা তাহাকে ভীষণ 
দগুধর দুহ্ছদোঁধে তাহার দর্শন ভয়ঙ্কর জ্ঞান করে। 

ভোগ্যবস্ত চিরস্থায়ী নয় ; পুণ্য পাদপ কালক্রমে ভোগক্রমে 
'্ীন ও ফলহীন হইয়া যায়; পুথ্যক্ষয় হইলে, স্বর্গবাসীর কণ্ঠ- 
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লম্িত অল্লান দিব্যমালা শ্লান হইয়! উঠে; তখন তাহার 
স্বর্গীয় লাৰণ্যপুর্ণ মুখজ্যোতি উষাকালীন চন্দ্রমার হ্যায়, বিবর্ণ 
হইতে থাকে; অন্টের দিব্যসুখ দর্শন করিয়া! মনস্তাপ হইতে 
থাকে; অধঃপতনোন্মুখ জীবের হৃদয়ে বিষম ভয়ের সঞ্চার হয়; 
চিরকাল সুখে কাল ক্ষেপ করিয়া পরিশেষে হুর্গতি হওয়! 
বিষম র্লেশ কর বটে? কিন্তু সুরুতক্ষয়ে অমর লোক হইতে 
অধঃপতন তদপেক্ষা মহাকটদায়ক ব্যাপার ; ইহাই স্বর্গের 
মহান্‌ দোষ । রাজার রাজাচ্যুতি, স্বাধীনের ন্বাধীনতা হানি, 
ধনীর দারিদ্র ভুর্গতি, প্রাণান্ত ক্লেশক'র সত্য বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে 
্বনণত্রষ্ট ব্যক্তির মনস্তাপ তদপেক্ষা দুঃখ জনক সন্দেহ নাই। 

অর্জুন মুখে স্বর্গ বভাস্ত শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদী সন্মিত 
বদনে কহিলেন, অয়ি নাথ ! লোক ইহকাঁলে সৎকনম্ম করিয়া 
দেহান্তে সেই কর্্দফলে দেবলোকে বাস করে, তুমি পার্থিব 
শরীরেই পারত্রিক স্বর্গন্থখ সম্ভোগ পুর্বক অমরাবতীতে বাস 
করিয়াছ, ইহাতে তোমার বতকর্ষ্মের ইয়ত্বা নাই | যাহ? 
হউক, সুদীর্ঘকাল পরে স্ুুরসুন্দরীজনপেবিত দিব্যসুখ বিমোহিত 
জনের আমাদিগকে স্মরণ হওয়া দৌভাগ্য বলিয়া মানিতেছি। 
অনস্ভর রজনী উপস্ডিত হুইল, সকলে স্বায়স্তনী ক্রিয়া সমাপন 
করিয়া অঞ্জুনসমাগমে সুন্দর সুযুপ্তি সুখে যামিনী যাপন 
করিলেন। 

পরদিন পাগুবের অনুষাত্রিক বর্গ মভিব্যাহারে কুবেরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন। এবং 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যক্ষরাজের রাঁজধানী অলক নগ্ররীতে 
উপস্থিত হইলেন । ষক্ষেশ্বর সাদরে ম্বাগত জিজ্ঞানানন্তর 
ভাহাদিগ্রকে সুরগ্য হম মনোহারিণী ৰৃক্ষবাটিকা! অমুল্যনিধি 
বহুপ্রাকার রদ্ব ও অন্য অন্য বহুপ্রকীঁর এশর্্য দর্শন করাইলেন। 


-|গুব-নির্বাসন। ১৬৭ 


পাওডবের] ধনেশ্বরের এম্বরয্য দর্শন করিয়া বিন্ময়াপন্ন হইলেন । 
কুবের কিছুদিন অবস্থিতির জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ 
করিলেন, এবং চৈত্ররথ মধ্যে মনোরথানুরূপ বাসস্থান নির্ডিষ্ট 
করিয়া দ্রিলেন। তাহার রাজরাজের এবাদলব্ধ প্রাসাদ 
প্রাপ্ত হইয়া দূযৃতাঁপহ্ৃত এশ্বর্ধ্য বিস্বত হইলেন। বসন্তকাল 
তাহাদিগের মেবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। চৈত্ররথস্থলী 
স্বভাবতই মনোহারিণী, তাহাতে আবার বসন্তমমাগমে কুজুম 
সঞ্জা ধারণ,করিল ; বোধ হইল যেন সুন্দরী রমণী ফৌবনোদয়ে 
বেশ বিন্যাস করিয়া সজ্জিতা হইয়া আদিল। নবপল্পৰ তাহার 
রক্তাম্বর, পুষ্পোচ্চযর় অলঙ্কার; পরাগ বর্ণচর্ণক ; মকরন্দ 
অনুলেপন ; প্রন্থনকান্তি লাবণ্য ; বর্ণোৎকর্ষ লৌন্দর্য ॥ কুসুম- 
বিকশি বিলাম; চঞ্চলতা৷ লীলা; কোরক পুলক; বিকাশোস্মুখ 
কলিকা অবহিথা ; সঞ্চারিত মৌরভ নিশ্বাস; ভ্রমরমাল। 
কেশ পাশ+ বিশ্ককল অধর এবং পুষ্পদল কলেবর বলিয়া 
গ্রতীতি হইল। 

বমন্তের কার্য কি অনঙ্গত! ভূমরেরা মধুপান করিল, 
পুধক্ষোকিল উন্মত্ত হইয়! বাচাল হইল; শাখীনকল ঘুরিতে 
লাগিল* পথিকের! অস্থির হইয়৷ পড়িল; বিয়োগিনী বাহুলতার 
মূলে, অশ্রজল মেক করিতে লাগিল; তাহাতে জীর্ণ শীর্ণ 
তরুর-মূল হইতে অঙ্কুর নিঃসৃত হইয়া উঠিল। বসন্তের অসঙ্গত 
কার্ধ্য দেখিয়া তাহার বিম্ময়াপন্ন হইলেন, এবং ইচ্ছানুরূপ 
আহার বিহার করিয়া পরমনসুখে মেই স্থানে চারি বনর 
চারিদরিনের ন্যায় ক্ষেপণ করিলেন । 

একদিন: ভীমসেন কহিলেন ধর্্মরাজ! পুর্বে আমাদিগের 
অরণ্যবাম একবতনর অতীত হয়ঃ পরে তীর্ঘভূমণে পাঁচবত্দর 
অতিবাহিত হয়; কুবের ভবনে চারিবত্সর যাপন করিলাম; 


১৬৮ পাগুব-নির্ধ্বাসন। 


সংপ্রতি একাদশ বত্নর উপস্থিত; আমরা কেবল আপনার 
দ্যুতনত্য পালনার্থে এতাবৎকাল বহুকেশে যাঁপন করিতেছি । 
অধূন। স্বর্গনদূণ রমণীয় স্থানে বান করিতেছি; ইহা ভৌমন্র্গ ) 
কুরুরাজ্য ইহার শতাঁংশের একাংশে ও সুখাবহ নয়, এই স্থানে 
চিরকাল বান করিয়া পরমন্ুখে জীবন যাত্র! নির্ধাহ করিতে, 
পারি উত্রুষ্ট স্থানে অবস্থান করিয়া আমার হৃদয় হইতে 
রাজ্য ভোগেচ্ছ! অন্তর্থিত হইয়াছে । কিন্ত বৈরনির্ধাতন বাননা 
পুর্ব প্রাদীপ্ত আছে; দ্রৌপদীর আলুলারিত কেশপাশ 
দেখিলে দুরাচারদিগের অত্যাচার স্মরণ হইয়া! আমাকে অস্থির 
করিয়া দেয়, অতএব ক্লুতাপরাধ শক্রদিগের বধোপায় চিন্তা 
করুন। 

রাজ! যুধিঠটির সকলের সহিত পরামর্শ করিয়! প্রত্যাগ্ঘমন 
সাব্যস্ত করিলেন। অনন্তর কুবেরের ঘম্মতি লইয়া পুর্বপরিচিত 
পথে ব্দরিকাশ্রমে উপন্থিত হইলেন । লোমশ প্রস্থানোদ্যত 
পাগুবদ্রিগকে পিতৃবৎ উপদেশ দিয়া এবং তাহাদিগরকর্তৃক বতককত 
হইয়! আশীর্চন প্রয়োগ পূর্তাক স্বগ্রধামে গমন করিলেন । 
পাগুবের! অনুধাত্রিকবর্গ সহিত ঘটোতৎ্কচ প্রভৃতি রাক্ষনগণের 
ক্ষন্ধে আরোহণ করিয়া সুবাহু রাজ্যে উপস্থিত ইইলেনঃ 
কিরাতরাজ নুবাহ তাহাদিগকে প্রতুযু্কামন করিয়া আপন 
রাজধানীতে লইয়া গ্েলেন। রাজা যুধিষ্টির এস্থান হইতে 
ঘটোৎ্কচদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন । আপনারা বনচর 
রাজগণের নহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় দিন যাপন 
করিলেন । পরে দেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া! বহুকষ্টে বনু 
দিনের পর কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। 

একদা মহানুভব পাগুবগণ কাম্যক বনে স্ুখোঁপবিষ্ট আছেন, 
এমন নময়ে পাগুব হিতৈষী ঘছুবংশ বদ্দন দৈবকী নন্দন নেই স্থানে 


 পা্কবির্বাসন। $8৯ . 
উপস্থিত হইয়! তীর্ধপর্ধযটন নিমিত্ত সংব্ধন1 করিয়া ধর্্মরাজকে 
অভিবাদন করিলেন। অনন্তর প্রিয় সুহৃদ অর্জুনকে স্বাগত 
জিজ্ঞানা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, পাঁগুবের! বাসুদেষের 
বহুমান সম্ভাষণ করিয় তীহা'র চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইলে, অর্জুন 
স্বর্গ গমনাবধি অসুর বধান্ত আত্মরত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলের্ন। 
মহাত্মা মধুনুদন আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া পাগুৰ দিকে 
নম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদিখের ভাগ্যবলে অর্জুন 
দিব্যান্ত্র হকল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন; তোমর। 
সুখে শক্রহস্ত হইতে 'রাজ্যলক্ষ্ী প্রত্যুদ্ধার করিতে সমর্ধ 
হইবে । 

যুধিঠির কহিলেন, মধুন্দন ! তুমি বিপদের সময় আমাদিগকে 
রক্ষা কর; সম্পদের সময় উপদেশ প্রদান কর; তুমিই 
আঁমাদিগের অদ্বিতীয় বহায়, ও অদ্ধিতীয় গতি । আমি 
গ্রতিজ্ঞান্নারে দ্বাদশ বৎসর বনবান করিলাম; এক্ষণে 
একবতমর অজ্ঞাত বান করিয়! পুনর্্ার সাক্ষাৎকারে সুখী 
হইব। চিরকাল তোমার অনুরক্ত ও শরণাগত হইয়া আতুক্ষাল 
পুর্ণ হয় এই আমাদিগের চির বাসনা | 

রুষ্ত কহিলেন ধর্্মরাঁজ! আপনি যখন যে স্থানে ইচ্ছা! 
করিবেন, যাঁদব গ্রণ ও যাদবী যেনা আজ্ঞাবহ হইয়া,আপনার 
সাহাধ্য করিবে । আপনি সভামধ্যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 
কোঁন রূপে যেন তাহার অন্যথ। হয় না। পরে যাহ। কর্তব্য, 
আমি এখনই তাহার যোগাযোগ করিয়া রাখিব। অনস্তর 
দ্রৌপদীকে সংবোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি”! প্রতি 
পবিন্ধ্য প্রভৃতি তোমার পুজ্রেরা ধনুর্বেদ শিক্ষানুরাগ বশতঃ 
মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া ছবারাবতীতে অবস্থিতি করিতেছে 
ভূমি কিনব কুম্তী তাহাদিগকে যেরূপ লালন পালন করিতে, 

৮৬২ 





সদর! প্রাযদ্ধ পূর্বক তাহাদিশকে সেই রূপ প্রতিপালন 
করিতেছেন । অভিমন্থ্য তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন ॥ 
তোমার নিরলন সন্ভান দিক পরীক্ষা করিয়া দেশিয়াছি। 
তাহার সম্যক কৃতবিদ্য হইয়াছে । এই বলিয়া সকলকে অন্তষ্ট 
করিয়া ছারকানাথ দ্বারকাঁয় গমন করিলেন। পাঁওবেরাও 
অজ্ঞাত বাসের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন | 


তি 


অম্পুর্ণ | 
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